নস্ছ সদেগোপ মংহিত।। 


শশা শশী প্রীতি শী তি 


শীগোবিন্দ চন্দ গোস্বামি কর্তৃক 
সঙ্কলিভা ও প্রকাঁশিভা। 


০০. সস সপ 


সংহিতেয়ং বিপশ্চিদ্তিঃ পরীক্ষ্যা ততুদৃষ্টিভিঃ| 
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতেহ্যগ্রো বিশুদ্ধিঃ স্টামিকাইপি বাঁ ॥ 
কাঁলকাত। 
কাব্য প্রকাশ যক্ক্ে 
স্ীকালি দাস সেন দ্বাব? 
মুদ্রিত । 


সন ১২৮৩ সাল। 


অশুদ্ধ শুদ্ধ পৃষ্ঠ পক্তি 
বৈশ্যের দ্বিজের ৫০ ২০ 
করিত করে ৫৩ ৯ 
করিত করে ৫৩ ১১ 
হইত হুইয়] থাঁকে ৫৩ ১৩ 
যবন ইংরাজ ৬ ১০ 
দত্তবংশমল। দত্তবংশমালা ৭৩ ২৪ 
বালিশ কি বালিশত্ব ' ৭৭ ১৩ 
নির্দেশ না করিয়। নির্দেশ না করিয়! কায়স্থে 
ব্রাহ্ষণ ভিন্ন ব্রোক্ষণ ভিন্ন ৮২ ৮ 
পারাশবোএকরণযমিতি পারাশবোগ্রকরণানামিতি ৮৩ ১২ 
মন্মত সম্মত ৮? ১০ 
তাতপতা পে আতপতাপে ৮৭ ২০ 


অশুদ্ধ সংশোধন । 


যেস্থ'নে কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপন্তি প্রদর্শিত হইয়াছে সেস্কলে 
ভ্রমাথীন কায় শব্দ স্্রীলিঙ্গ কায়া প্রদর্শিত হইরাছে, ফল “কায়” 
এইরূপ অকারান্ত পৃৎলিঙ্গ শব্দ বুবিয়া তথ্লক সমাস বুঝিতে 
হইবে । 


ভূমিকা। 


নামি ব'ব্ধ যত্বু ও আয়াস-সহকারে এই পুস্তক খানি সঙ্কলন 
করিলাম। ইহ।তে অধুনাতন কায়স্থদিগের শৃড্রত্ব ও সদধপদ্িগের 
বৈশাত্বের বিশেষ প্রমাণ, নানাবিধ কৌষ ও পুরাণ হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে । মনু ও পর।,সরনংহিত1 ইহার প্রধান অবলম্বন; এতভ্ডিনন 
খাথেদ, অঠিপুর!ণ, পদ্মপুবাণ, ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণেবও সাহাযা 'গ্রহণ 
করা হইয়াছে । পরন্ত গ্রন্থ খ।নিকে সর্ব হ্ন্দর করিতে মাধ,মতে 
ষত্বু বা পরিশ্রমের ক্রটি করি নাই, তবে সাধারণেব চক্ষে কিরূপ 
হইবে, তাহা ভবিন্যতের উদর-কন্দরে নিহিত | 
গ্রন্থ গ্রচারণের উদ্দেশ্য এই যে, আধুনাতিন কাঁয়স্থণণ। আত্ম গরিমায় 
আন্ধ হইয়া! দি গদ্ক ভ্ম্ান ভারাইয়াছেন, এবং এই মন্ততার বশে 
হিন্দ সম!জের সব্ধ্বোচ্চ দিভানন অধিকার করবার কণ্পন। কৰিয়া 
ডেন। ইহারা কখন বা ক্ষভ্ির ভইতেছেন। কখন ব। ত্রক্গকাঁয়স্থ 
বলিয়া পরিচর দিতেছেন, কথন ব। উপবাত গ্রহণানন্তর আর্য জাতির 
শিরোমণি ব্রাক্ষণগণের সমতুলা, কখন ব1 তাঁভা অপেক্ষ।ও উচ্চ হইতে 
বাসন। করিতেছেন ইহারা আপন আপন মাণাগত কপ্পনার অভি- 
মানী। যাঁভা তউক কাবস্থ্দিগের এবিধ বিসদ্ুণ অংচরণ দৃষ্টে মলে 
করিয়।ছিলাম, অনশাই কোন না কে।ন মভাশর ইভীব প্রতিবাদ করি- 
বেন; বস্তুতঃ ইহা! ব্রাঙ্গণদিগেরই কর্তবা,কিজ্ঞ এপর্যান্ত কেহই হস্তক্ষেপ 
করিলেন না, এদিকে কায়স্থেলাও ক্রমশঃ অপ্রতিহত প্রভাব হইয়া 
উঠিতেছেন। এই নগস্ত আগলোচন। করিয়! অগত্য। আমিই এ বিষয়ে 
প্ররুন্ত হইলাম । 

পুর্ব্বেই উল্লিখিত' হইয়াঁঞ্ছে, ইহাতে ছুইটী বিষয় দন্নিবিষট আছে, 
একের হীনত্ব, অপরের প্রাধান্য , কাঁরণ উক্ত জাতিদ্বয়ের চির বিবদ- 
ভগ্জন পৃর্র্বক, প্রত্যেকের মথার্থ সত্ব প্রদান করাও এই ক্ষুদ্র পুস্তকের 
ভান্যতর উদ্দেশা, এ নিমিত্ত অনেকে আমায় সঙ্গোপজাতির পক্ষ- 
পাতী মনে করিতে পারেন, ককন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেন্ন। 
যুক্তি আঅভয়াচরণ তর্কালক্কাব মহাশয়, আন্দুলিয়। বাজবাট়ী হইতৈ 


প 


সহত্ব মুদ্রা দক্ষিণ] গ্রহণ কবিনা যেনূপ “বচন (ক।যস্থুঃ গ্ষতিিয়ে 
বর্ণো ন চ শৃদ্রঃ কর্দাচন ।) লেখিয়! দিয় ছেন, আমি কোন লদ্দেঠাপেৰ 
নিকট দেকপ দক্ষিণা গ্রহণ ক্বধা লিখি নাই। পক্জ্ঞজ কায়স্থ 
আম!ব শক্র বাঁ সর্দাপ আমাঁব মিত্র নহেন; আমি নিজ বুদ্ধিতে ও 
শাস্ত্রীয় প্রমাণে য হা পাইগান্ি, তাহাহ টিখিব।ছি মাত্র । 

কায়স্থ্গণ, যেরূপ উন্নতি মর্গে পদক্ষেপ করিতেছেন, এ গ্রন্থ 
প্রচারে তাহা শসিত হইবে, বা “কায়স্থ বড ও সঙ্গোপ ছোট ৮ 
বলয়া স!ধাবণেব যে সপস্কাব জাছে, মে জান্তি তিলেহিত হইবে, সে 
আশাও করি না| কান্ণ এদেশে এক্ষনে কাষস্থই প্রধান, এদেশের 
অধক হণ ধনী ও মাশী, কাষস্থপাতি, বিশেষতঃ বদ্ধমূণসংক্কাব, সহজে 
যাইবার নভে, এমন কি গ্রাও ক্ষ এমা৭ণ৩ আপগনত হয না। ভবে 
এত ছ্ষ্ট কাধপস্থ যদি কিন্ত ব্র« শিক্ষ,লাত কবেন ও সাঙ্াবণের 
কথপ্চিৎ হৃছ্বোধও হয়, তাঁহ। ভশলেই শ্রম মঘল জ্ঞান কবিব। 

কায়স্থণ্দগের পোষাপত্র স্রৎণসন্ হ্কণ আশি এই পুস্তকে লিখিয়ান্ছি 
যেহভইকোটে একটি মোবর্দমা উপাস্থৃত ভন, কিন্ত অন্য স্থত্বে অবগত 
হইলাম সেটি কদিশনব দ্বাৰা নি্পন হহয়াছিল । যেটিই সত) হউক, 
তাহাব ফল একই | 

অতঃপর আমার শেন বন্ষবা,যর্দ কেহ এই পুস্তকের প্রতিবাদ 
কন্ততে বামনা ক বন, তবে নংদ দ পত্র প্রভৃতিতে প্রকাশ না কবিযা 
এইবপ পুস্তকাকারে প্ুকাশ কট্িবিন ! কেননা সকল সংবাদ প্র 
নকছু জামাব আবভ্ত নহৈ' ক্রতব!হ সেগুলি আদব দৃষ্টিতে নও পড়িতে 
পারব ! কিন্ত পুস্তকে পক।শিত হইলে, সেরূপ হইবে ন1 এব ভাঁহা 
হইলে ভাশিও স্বীন মত সনর্থন।৫ স্বতস্তু পুস্তক পক এ করিব । 


গোস্বামি মালীপাড়া ীগোবিন্দ চর শরম 


সন ১২৮৩ সাঁল। 


রীপ্তীর ধা কুফেট বিজয়েতে | 


কায়স্নদেগাপ-নধাহতা। 





ষ্স্যাভুদ্ভ্মিদেবৌবদনসরসিজে যদ্ভুজে ভূমিপালো। 

যন্যোর্বোর্বৈশ্য এব দ্বিজভজনরতির্ষস্য শুদঃপন্দাজজে | 
সুষ্ট] পাতি.ন্যতীদং জগদিতি প্ররুতির্ধঃ স্বয়ং পুরুষস্তষ্‌, 
বন্দেহহং ক্লষ্ণদেবং ত্রিগুণময়বরৎ সর্বলোকাস্থকম্পম্‌ ॥ 


সপ পাপী পিপিপি পাপা পিপল 


মনুসংহিতায় হ্থষ্টিপ্র চরণে লিখিত আছে যে, আদিতে সম্মদার, 
জগ ঘোর অন্ধকারে সমাস্ছন্ন ছিল। ভগবান্‌ স্বয়স্তু দেই অন্ধকার 
হইতে প্রীছূর্চ ত হইয়া, স্বকীয় শরীর হুইতে বিবিধ প্রজা হষ্ি অস্তি- 
লাবে, প্রথমে জল হি করিরা, তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন ৭ 
সেই বীজ জলম্পর্শে স্বর্ণের ন্যার উজ্জ্বল ও সুর্ধ্ের ন্যায় গ্রভ।সন্পন্ 
অগুরূপ ধারণ করিল, এবং তন্মধ্যে সর্বধলোক পিতামহ ত্রর্থা জন্ম 
গ্রহণ করিলেন। তিনি সেই অণড মধ্যে এক বৎনর বান করিয়া, 
ধ্যান প্রভাবে তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করত, একাৎশে স্বর্ণ ও 
অপরাংশে ভুমণ্ডল এবৎ মধ্যবর্তী স্থানে আকাশ, অক দিক্‌, সুর্য, 
চন্দ্র, গ্রহ' নক্ষত্র প্রভৃতি শির্থীণ করিলেন। এইরপে স্বর্গ, মত্ত্য 
হৃষ্ট হইলে, তিনি আপুনকাঁর শরীরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া 
একার্দে পুকষ ও অপরার্ধে নারী রূপ ধারণ করিলেন । অতঃপর! 
এই নর-মিযুন হইতে বিরাট্‌ পুকন্ধ উৎপন্ন হইল$ এই বিরাট 


কামক্ছ মঙ্গোপি সংহিভা হক 


পুককই সর্ধশ্র্টা মন্তুর হ্যপ্টিকর্তা । মন্গু, অতি উৎকষঈ তপস্যা দ্বারা 
প্রথমে যরিচী প্রস্তুতি দশজন মহাতপ] প্রজাপতিকে হাটি, করি 
লেন, পরে ইহীদের সহায়তার, দেব, দেবলোক, অন্যান্য মহিবর্গ, 
যক্ষ, রক্ষ বিদ্যুৎ, বজ্র, কিন্নর, বানর, কৃষি, কীট প্র ধুতি স্থাবর 
জর্গম সমুদয় শষ হুইল । জমন্তর পিতামহ ত্রর্ধীঃ আপনার মুখ 
হইতে ব্রশ্দীণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উক হইত বৈশ্য এবৎ চরণ হুইতে 
ত্রিবর্ণেব সেবক শুদ্ধ জাতি, সমুৎপন্ন করিলেন। এই সকল শুদ্দেরা 
আবহমান কাল জ্যেষ্ঠ বর্ণব্রয়ের সেবাদি কার্ধ্ে নিধুক্ত, এইরূপে ক্রমে 
ক্রমে প্রজ। সংখ্যা বৃদ্ধি গ্রপ্ত হইলে, তাহা দিগের স্বাচ্ছন্দ্যকর 
বিবিধ বস্তুর গ্ররোজন হইল, সুতরাং বাার। যে ষে কাধ্যে অক্ষম, 
তাহার। ৩ত্তৎকাধ্য সম্পাদন পুর্বর্বক, পবস্পরের অনংকূলীন পরিপূর্ণ 
করিতে লাখিল। কালগতে এইসকল কার্য পুকধানুত্রযিক নিয়মে 
পৃন্মিণত হইল এবং তদবধি ঘে নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, আজি 
ও তাহার প্রাধীন্য আধিপত্য করিতেছে । 

যাহা হউক, এইরূপে কার্ধ্য সমুদয় মনুষ্যের জাতিগত হওয়াতে, 
জাতীয় প্রাথারও বৈষম্য ঘটিয়া উঠিল । ব্রাহ্মণ বর্ণ চতুষউয়ের 
মধ্যে, কতকগুলি কাঁধ্য এরূপ ঘ্বণ্য যে তংকারী লোকদিগকেও 
অপরের! ঘ্ণা করিয়া থাকে? এমন কি স্পর্শ করিলে আপনাকে 
অশুচি মনে করে । এইরূপ সামাজিক নিয়মে, কার্যের উৎকৃউতা 
ও অপরুষ্টতান্ুসারে সন্মীন অসন্মানের ভাজন হইয়া উঠিয়াছে। 

যকালে বেণরাজ এই ভারতভুমির আধিপতি ছিলেন, সেই নময় 
তাহার নিয়মনুসারে অন্লোম বিলোম অথবা জাত্যন্তর বিবাহ 
প্রথা প্রচলিত ছিল ৮-অর্থাৎ একজাতীয় পুকব অপরজাতীয় 
কন্যাকে বিবাহ রূরিতে পারিভ। ইহাতে উতক্ল্ট বর্ণের পুকষ, 


কায়স্থ মগোপ নংহিতা ! 


নিকুষ্ট বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে, তহুৎপন্গ সন্তান যা জাতিস্ 
প্রাপ্ত হইয়া, লোক সমাজে সক্মান সহকাবে কাল যাপন করিত $. 
কিন্ত ইহার বিপরীত (বিলোম) অর্থাৎ নিক্লুষটবর্ণের পুকব ও উৎক্কষ্ট 
বর্ণের স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপন্ন হইত, দে অতিশয়. গ্ণ্য জাতি প্রাপ্ত 
হইয়া লোক সমাজে ঘ্বণাভাজন হুইভ। এইকূপে বৃত্ত শঙ্কর 
জাতি শুদ্ধ মধ্যে পরিগণিত হইয়া, শু সংখ্য। বৃদ্ধি করি- 
য়াছে। আদি ও মিশ্র শের মধ্যে, ত্রনধবৈবর্ত পুরাণানুসরে, 
গোপ, নাপি5, তন্তবায়, মদক, তাস্বলী, পর্ণকার, গল্ধবণিক, শশ্থ- 
বণিক ও কংশবণিক এই নর জাতি, সৎশুত্র অর্থাৎ ত্রান্ষণ ক্ষত্রির 
বৈশ্য এই বর্ণত্ররের জলাচরণীর । এতভ্ডিন মিশ্রজাত্ি মধ্যে আরও 
কতকগুলি জাতি আছে, তাহার! ত্রিবর্ণের নিকট কৃতজ্ঞতা সহকারে 
দাসবৃত্তি করিয়া, ভাহাদের অনুগ্রহে সৎশুদ্র মধ্যে পরিগণিত হই- 
ফ্লাছে। কিন্তু প্রনাণখদি দ্বার! দেখ! যায় যে? করণ নামক মিশ্র 
জাঁঞ্তর কোন নিণী'ত ব্যবসা নাই । দ্বিজাতির সেবা শুঞ্রাবাই ইস্থা- 
দিশের জীবনের পার কর্ম সার ধর্ম বলির! বৌধ হয় । 

অধুনা করণ বাঁ কায়হ্থৃন্ন।তির যে এরূপ উন্নতি হইয়াছে, দাঁস 
রত্তিই উহ্বার এক মাত্র মুল, সন্দেহ নাই । ইহারা দ্বিজগণের শুশ্রধায় 
নিযুক্ত হুইয়ী, রূপ নিপুণতা স্লকারে কার্য করিতে লাখিল বে, 
আর্ধ্য নাম ধারী বর্ণত্রয়ের সর্ব প্রথম বর্ণ ত্রাহ্ষণগণ ইহাদিগকেই 
আপনাদিগের দাসত্বে আবদ্ধ,রাখিলেন এবং সর্ধথা ইহাদিগের 
উন্নতির চেষ্টু| করিতে লাগিলেন । অন্যান্য শের মৎসরা গৃহীত 
হইয়া, আপন [দিগের দসত্বশৃগ্ল ছিম করির! ব্য স্ব ব্যবহারে গ্ারত্ 
হইল, কেবল চিরানুগৃহীত করণেরাই আপনাদ্রিগকে কৃতরথনমন্য জ্ঞান 
করিয়! ব্রান্ষণদিগের সেব। নিরত রহিল । 


$ কাঁরস্ছ সঙ্গগোপ নংইিভা। 


এইরূপে কিছু দিন অতীত হইলে ব্রাক্মণেরা অনুগ্রহ পুর্ব্বকঃ 
করণদিগকে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন । 
করণের1 পুর্বে পরিচর্যার যে ক্ষিপ্রহস্ততা দেখা ইয়াছিল, লেখা 
পড়াতে সেই রূপ বুদ্ধি মত্তার পরিচয় দিতে লাগিল । ব্রান্ধাক্জেরা 
পূর্ব্ধাববিই ইহাদিগের প্রতি গ্রসম্নয এবং এক্ষণে আপনাদিগ্ের 
উপদেশ ও শিক্ষা অপাল্র ন্যস্ত হুর নই দেখিয়া অধিকতর অস্তুষ্ট 
হইয়া, উত্তরোত্তর করণদিগের স্রীরদ্ধিকামনী কবিতে লাগিলেন । 
এইরূপে ইহার! অণ্পকাল মধ্যে লেখা পড়ায় পারদর্শ্শ হইয়া, আপন 
গ্রভুর অনুমত্যনুনারে- বাজকীয় কন্মে নিযুক্ত হইতে লাগিল, এবং 
ইহাতেও আপনাদিশের গুণেরপরিচয় দিয়া, প্রধান প্রধান রাজকীয় 
পদ অধিকার" করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণগণঃ উহাঁদিশের এইরূপ 
উন্নতি দেখিয়া, বুঝিলেন,__লেখা পড়া দ্বারা যে-কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে 
পারে সে সমুদায় করণদিগেরই করণীয়, এই জুন্য ইহাদিগকে “লিপি- 
রৃত্তিক ' নামে অভিহিত করিলেন । অত্যপ্প দিবস মধ্যে করণেরা 
উন্নতি ও সমৃদ্ধিশীলী হুইয়া” লোক সমাজে সমগ্র শুভ্র অপেক্ষা 
মাঁননীয় হইল এবং “ অবংশে পতিতো রাজা মৃর্খ-বংশে সুপণ্ডিভ 
অধনিনা ধনৎ প্রাপ্য তৃণবৎ মন্যতে জগৎ ।” ঢাণক্যের এই অ্রাস্ত 
'টপদেশ পুর্ণ শ্লোকের সার্থকতা সম্পাদন করিত ,লাগিল। 
পুর্বে করণেরা মে করে দ্বণিত দাস বৃত্তি করিয়া কালযাঁপন করি" 
য়াছে, এক্ষণে রাজকন্খ্রচীরী বলিয়া কোন্‌ দিকেই ভ্রুক্ষেপ নাই। 
বড় লোক হইয়াছে বলিরা দাঁস নামে পরিচয় দিতে লঙ্জা বো 
করে 


কায়স্থদি্ের কৌলীন্য প্রথা । 


৮৮৫ শাঁকে বৈভ্াবংশীয় মহারাজ আঁদিশুর অনারুর্টি নিহন্ধন, 
বর্সানুষ্ঠান নামক যজ্ক করণে অভিলাধী, হইয়াছিলেন। কিন্তু সে 
পক্ষে একটি প্রধান বাঁধ! উপস্থিত হইল ; তৎকালে বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
হওয়াতে, যজ্ঞের প্র্থন নেতা ত্রাহ্ধণ জাতি, বেদসঙ্গত ত্রদ্ধ- 
চ্যযব্রত বিহীন হইগ্রাছিলেন । হাতা আঁদশুর বনু চিন্তার পর, 
কান্তাকুক্জ হইতে ত্রান্ষণ আমনরনে কত সংকণ্প হইয়া, তত্রত্য অধি- 
পতি মহারাজ বীরপিৎ্হছকে সংবাদ প্রদান করেন *। মহারাজ বীর 
সিংহ ই'হার সুহৃদ ছিলেন, সুতরাঁৎ অনতিবিলম্বে উক্ত কার্য সম্পাদন 
করিলেন 11 এতদনুারে পঞ্চজন শাক্রদশী বেদবিদ্যাবিশীরদ ব্রাহ্মণ, 
ভূত্যগণ লমভিব্যাহারে বর্গদেশে উপনীতক্ছন। মহামতি আঁদি- 
শুর তীহাঁদিগকে বিলক্ষণ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। অতষ্ঠ 


শশা িশীশ৩- শা 7 সিন নানান 


(* ) নৃপতি সুরুতি সাররৃ্বীয়বং ২শাবিতারও 1 
প্রত্রল বলবিচারো বীরসিহহোহত্বীরঃ ॥ 
ময়ি বর সখিতাস্তে ভূমিদেবাঁন্‌ সশূড্রান্‌ | 
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তম ॥ 

(1) মহারাজ রাজাদিশুরে মহাত্মা, 
ত্বয়! বীরনিংহস্য মেস্দ্রাদিসখ্যম্‌ | 
উঁবাজ্ঞান্থসারাদ্ি প্রস্থাপয়াষি, 
দ্বিজান্‌ পঞ্চগো ত্রান সদাঁরাদি ভূত্যান্‌ ॥ 





কায়স্থ সদ্ধোপ সংহিত: । 


পর ষজ্ঞকাও সমাধা হইলে, উল্ত ত্রাহ্মণগণ স্বদেশ যাত্রার অভিলাষ 
করাতে, আদিশুর প্রথষে অসন্মত হুন, এবং বঙ্গদেশে ব্রেহ্ষচর্্য 
পুনঃ প্রচলন মনিসে, অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহাদিগকে 
স্বরাজ্যে বার্ণ করিতে অনুরোধ করেন কিন্তু ব্রাঙ্মণদিগের নিতান্ত 
পীড়াঁপিড়ী দেখিয়া অগত্যা সম্ভত হুইলেন। এদিকে স্বদেশে 
প্রত্যাগত হইলে, তত্রস্থ অপরাপর ত্রাঙ্গণবর্থ তাহাদিগকে সমাঞ- 
তুক্ত করিতে: অনশ্মত হইলেন সুতরাৎ নিৰ্ুপায় হইয়৷ সপরিবারে 
পুনর্বার বঙ্গদেশে উপস্থিত হন, আদিশুরের অনুমতি ক্রমে সঙ্মান 
সহকারে বাস করিতে লাগিলেন । | 
, মহাঁরাঁজ আদিশুর এই ব্রান্মাণগণের পরিচারকদিগকে, এতদ্দে- 
শীয় ত্রাঙ্ষণভৃত্য করণ (আধুনিক কারস্থ ) জাতিভুক্ত করিয়া? 
দিলেন । উভয় জাতির কার্য এক-প্রাকার বশতঃ কেহই কোন 
আপত্তি উত্থাপন করিল-না। এইরূপে পাঁচজন কান্যকুজ ত্রান্ষণ 
পরিচঁরক এতদ্দেশীয় কায়স্থ হইয়া, আজি পর্যন্ত কায়স্থ বলিয়। 
পরিচয় দিতেছে । খাঁ! হউক মহা আদিশুরের মৃহ্থুর পর, ছয় 
জন উত্তরাধিকারী ক্রমান্বয়ে বঙ্গ“সিংহাঁসনে অথিরোহ্ণ করেন, 
অবশেষে বৈদ্াবৎশীয় সেন উপাধিধারী বল্লাল রাজপদে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। ইনি অতিশয় শান্ত, দান্ত, ক্ষমাশীল ও গুণ পক্ষপাতী 
রাজ! ছিলেন ₹__ এইজন্য মহামান্য আদিশুরানীত ত্রা্ধণদিঞ্ের 
মধ্যে ধাহারা আচার, বিনয়, বিদ্যা» পপ্রতীষ্ঠা” তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠী, বৃত্তি, 
তপঃ দান এই নবগুণ বিশিষ্ট ছিলেন, ভীহাদিগের অম্বান ও 
প্রাধান্য নিমিত্, মহামান্ত পুরঠসরকুলীন” উপাধি প্রদান করিলেন । 
কালক্রমে এই প্রথা বংশাবলীতে পরিণত হইয়াছে, অর্ধী [ৎ নবগুণের 
একটিও থাকুক বা না থাকুক কুলীনবংশজ হইলেই কুলীন' হইতেছে'। 


'কায়স্থ মঞ্ষোপ সংহিত। | 


বস্তু সমুহ পরিতাঁপের বিষয় এই--বল্লাল যে অভিপ্রায়ে এই নিয়ষ 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ভার দে 'উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হুয়া দুক্টটখারুক, 
বস্কের একটি প্রধানতম অপকার সংসাধিত হইয়াছে, এবং তিনিও 
, সকলের প্রনংশীভাজন না হইয়া বিলক্ষণ নিন্দিত ও *অভিশপ্ 

হুইতেছেন। তিনি যে আশা করিয়া কুল হ্যষ্টি করেন, তাহা ঘটি 

ফলে পরিণত হইত, তবে আজ বঙ্গদেশে হাঃহাওকার হইরা। উচিত 
না, ছুর্ভাগ্য কুলীনকুমারীদিশের ককণ রবে গণ বিদীর্ণ হইও 

না._-ঞ্গদেশহইতে ব্রর্মচর্ষ্যের অনুষ্ঠান লোপ পইত নাঃ এবং 
'ত্রান্ধণেরাও এত হীনাবস্থ হইতেন না! যাহা.হউক উক্ত ফুলীনো 
পাধিধ্ধরী প্রাঙ্গণপঞ্চ এতদ্দেশীর ব্রাক্ষণণণের সহিত আহার ব্যব 
হার আদান প্রভৃতি করিতে লাশিলেন ; কিন্ত শ্রেষ্ঠত্ব জার 
প্রদান বিষয়ে, বিরত ছিলেন । | 

বল্পালসেন এইরূপে ত্র।হ্ধণদিগের কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপ' 

পুর্র্বক, তীহাদিশের ভূত্যদিশের বিষয়েও মনোযোগী হইলেন. 
উহ্থার! এতদ্দেশীর করণজাঁতির সহ্িত সংিলিত হই! নিরতিশয় 
বর্ন সহকারে প্রই সেবা করাতে, বল্লান্দের আদেশীমনুসারে ঘোষ 

বঙ্গ মিত্র প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ পূর্বক," কুলীন নামে খ্যাত হইল; 
এবহ অপরাপর কায়স্থদিগের সহিত আহার ব্যবহার আদান প্রদান 
করিতে লাগিল । | 

ইতিহাস, পুরাবৃত্ত প্রসৃত্িতে এই প্রকার দৃষ্ট হয় কিন্তু অধুনাতিন 

কায়িস্থেরা ভিন্ন মতাবলম্বী, ইহাদের মতে, “ মহারাজ আদিশুর কায়স্থ 
ক্ষত্রিয় ছিলেন, 1» তিনি ব্রধানুষ্ঠান যজ্ মানসে কান্যকুজ হইতে 





(3) “ কায়স্থ ক্ষত্রিয় ” এই শব্দটা শ্রকণমাত্র মহাযুনি পতঞলি 


কায়গথ সঙ্োপি সংহিতা 

পাচজন বেদজ্ঞ ত্রীদ্ধণ ও পাঁচজন শাক্তদর্শী স্বজাতি কায়স্থ আঘ- 
য়ন করেন্ুিত্যাদিকি” আধুনিক কায়স্থগণ অদ্বিতীয়লোক, পরিণাম 
দর্শিনা ইহাদের বিলক্ষণ আছে। শুধুক্ষত্রিয় বলিলে পাছে কেহ 
ধৌন সন্দেহ করেন, সেইজন্য ইহার পূর্ব্বে আবার একটি কায়স্থ 
শব্দ ঘোগ দিরাছেন +_-পরিণ[ম. দর্শিতা না থাকিলে এবপপ্তন 
নাম আবিষ্কৃত হইবে কেন? কি আশ্চর্য! এ* অ্রকল কথার 
মূল কোথার ? বঙ্গদেশে বল্লাল প্রতিষ্ঠিত কৌঁলীন্য প্রথার এত 
প্রাবল্য যে, এতদ্দেশীয় এক জন পাংশুলপাদকেও জিজ্ঞাম। 
করলে, সে অনারাদে বলিবে-“ বৈদ্যবৎশীয় রাজা ,আদিস্টর 
যত্জকরণ মানসে কান্যকুর্জ হইতে সস্ভৃত্য পচিজন ্রান্মণ আনয়ন 
করেন এবং মহামান্য বৃল্লাল নেন ত্বংলীরদিগের ক্লীন্য পস্থা- 
পক।” রাঁজাবলী নামক গ্রন্থেও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত লক্ষিত হর । 
দুর্গাবিলাস নামক যে একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ আছে, তাহাতে 
আদিশুরকে বৈদ্যবৎলী বলিয়া, উল্লিখিত হইয়াছে । এবং ভ্ীরাম- 
পুর নিবাসী মান্য তম মান্মুম্যান সাহেব স্বকীয় বাঙ্গালার ইতিহাসে 
(1779005 01 1১006] ) নিখিয়শিয়াছেন যে» 4 নদুদিষ্ত 
পুরারুততানুসীরে, আদিশ্ুর বৈদ্যবৎশীর'রাজাদিগের আদিপুকৰ ।” 





২০ অপ ---7 


প্রণীত মহ্াভীঁষ্যে পরস্পর অসন্বদ্ধ মত্প্রলপিত অনর্থক শব্দের উদাহরণ 
গণনায় গযুক্ত « দশদা্েমানি ষড়পুপাঠু কুগমজাজিনৎ পললপিও * 
ইত্যাদি প্রয়ৌগগুলি এবং সাঁধারণে লোকে প্রচলিত « ঝঁটালের 
আমসত তব” « পাথরের সোনার বাঁটী ৮ প্রভৃতি শব্দ ম্মতিপথে উদিত 
হইয়। থাঁকে। 


কা়স্থ মর্দেখাপ সংহিতা 1 ৯ 


এতাদৃশ বিশ্বাসজনক প্রমাণ সমুহ সত্ত্বেও রায় রাজেন্দ্রলাল- 
মিও বাহাদুর কোথায় কি পাইয়া, যে আদিশুরকে কায়ন্থ বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন, তাহ! তিনিই জানেন। স্বাকার করিলাম” 
পূর্বেবক্ত গরমাণগুলি মিত্রদৃষ্টিতে ভ্রমপূর্ণ, কিন্তু দিনজপুব জিলার 
অন্তর্ণত ভোলাহাট ও শিবগঞ্জ থান।র ব্যাপযাধিকার মধ্যে, ভাঙ্শি- 
রখীব পুর্বের্বান্তর তটে, গৌডমগুল রাজধানিতে একখণওড পাষাণে 
দেবনাগর অক্ষরে লিখিত আছে “ ধন্য” শ্ীমনাশ্বর-চরণপরায়ণঃ 
আীআদিশুরঃ সুবৈদ্ঠরাজঃ ” ইছাতে আদিশুবকে আর কি বলিয়া 
« কারক্ষত্রিয় ৮ বলিব? আমাদের বোধ হয় এ প্রস্তর খানি 
অদিশুরের সাময়িক, এব” আকার প্রকার দর্শনকারিগণ অতি 
ওচীনকাীলের বলিরাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কল বথা, 
কায়স্থদিগের উচ্চাভিলাৰ এতদূর প্রীবল হইরাছে যে, যে দেশে 
বেকোন বড লোক থাকুক না কেন, সকলকেই আপনাদের জাতীয় 
বলিয়া পরিচয় দিতে অপণুমাত্র লজ্জা! বোধ করে না । কি ্বণার 
কথ1!। সেদিন ভাঁবতবধীঘ আংধ্য পত্রিকা নামক মাসিক পত্রের 
সম্পাদক লিখিরাছেন-* শান্তন্ুনন্দন, ভাত্ম কায়ন্থকিলভষণ | $%)% ১ -- 


পাশ ০ পাপা শা শী 


হ ফলত যে সমাজ এতদৃব হইয়াছে, যাহারা প্রত্যক্ষ বাঁ প্রত্যক্ষ- 
তুলা শান্দ প্রমাণ সঙ্গে ভাহার অপলাপ করিতে কিঞিৎ মাত্র অগ্র 
পশ্চাও বিবেচন। করে ন। তাঁদৃশস্থলে আমাদেব বাকা কয় কর উষবে 
বীজবপন বা অরণ্যে বোদন মাত্র । তথাপি আমর] যে, এ বিষয়ে লেখনী 
চালনে প্ররভ হইয়াছি তাহার একমাত্র কারণ--অন্যানা বৈশ্য ও শুদ্র 
জাতিগণের ধর্ম রক্ষ। কর। মাত্র । বৈশ্য ও অন্যন্য শুঞ্জেরা কারম্থকুছকে 
পতিত হইয়া তাহাদিগকে যেন ক্ষত্রিষবৎ মান্তা না কবে। অর্থাৎ 


চি 
সণ 


৬১৪ কাঃন্থ সঙ্গো।প মংহিভাঁ। 


আশ্চর্য্য কথা! কলিকালের মাছাত্ম্য কে বুবিবে ! আমরা আমরা 
কেন-_এতদ্দেশী় জী পুকধ মাত্রেই অবগত আছে যে, ভীম্ম কষত্তিয- 
বংশাঁবতংদ ।_কশ)পের শাপে গঙ্গাগর্জে শান্তনু রাজার ওরসে জন্ম 
পরিগ্রহ করেন।-_ মহাভারতের 'প্রৃতি পৃষ্ঠায় ইহ্থার ভুরি ২ অমোঘ 
প্রম/ঃণ লক্ষিত হইয়] থাকে ।--সকলেই জানেন যে তিনি চন্দ্রবংশীর 
যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির পিতামহ__অতএব কোঁথা হইতে এই শ্য্ডি 
ছাড়া স্বপনৃষ্ট কথা আদিয়া উপস্থিত হইল বলা যাঁয় না। ফল, 
কায়স্থদের অভিদন্ধি কি, বলিতে পারি নাঁ ইহারা সর্বগ্রীস 
করিবে না কি? ইছার পর কোন্‌ দিন হয়ত বলিয়া *্উঠিবে 
 ড্রোণাচাধ্য কায়স্থদিগের আদি পুকষ” ১-এ কথা নিতান্ত 
অপন্ভব বোধ হয় না। যাহার] ভীত্মকে কাযস্থ বলিতে পারে? 
তাহারা যে দ্রোণাচাধ্যকে বালিবে, আশ্চধ্য কি? বরং না বলাই 
দ্বিতীর আশ্চর্য ! সম্পাদক মহাশয়ের ধর্ম ও শান্তর জ্ঞান বিলক্ষণ 
প্রবল ! নতুবা এমন সব অশ্রুত পূর্ব কথা শুনিতে পাইব কেন? 
অথব' ব্যাসদেবই হত মূর্খতা বশত এক্নপ লিখিয় শিয়াছেন, নচেৎ 
ভবিধ্যজ্ঞ নম্পাদক মহাশয়ের ভ্রম কদাপি সম্ভীবিত নহে । আমা- 
দের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, রজনীতে ভীম্মদেব ইস্টার নিকট 
'আবিজ্ুত হইর। স্বপ্নবোগে বলিয়াছিলেন -“ আমি কায়স্থ, তোমা- 
দেরই স্বজাতি, ব্যাসদেব মিথ্যা করিয়! ক্ষত্রিয় লিখিয়াছেন ? তুমি 


শী শক্তি শি শশ্ীিশীপিপশাট টি 





প্রকৃত ক্ষত্রিয়শণের যেরূপ শু! ভাঁহাদিশের কর্তব্য তদ্বদীচরণে 
প্রবৃত্ত হইয়। স্বীয় ধর্মকে কলুষিত করিতে পাঁরে। তাহার। এইরূপ 


অধর্দাচরণে যাছাত্ে প্রবৃত্ত নী হয় সেই উদ্দেশেই আমাদের এরূপ 
গয়'স জানিতে হুইবে | 


কাঁয়স্থ সঙ্দোপখুনংহিত|। ১৯ 


ইহা নিজ পত্রিকাতে প্রকাশ করিও ।” এতপ্তিন্ন আর কিছুতেই 
ত ইহার সত্যতা লক্ষিত হয় নাঁ। বোধহয় সম্পাদক মহাশয়কে 
জিজ্ঞাস করিলে এই উত্তরই দিবেন । 

এক্ষণে স্পস্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহারাজ আদিশুর 
বাস্তবিক বৈদ্যবংশোদ্তব ছিলেন, এবং তৎ কর্তৃক পচ জন বেদ- 
বিশারদ ব্রাহ্মণ আছ্ুুত হইয়াছিলেন। আধুনিক কুলীন কায়স্থণণের 
আদি পুকষের] ভূত্যভাবে তীহাঁদের সমভিব্যানারে আসিয়াছিল । 
যাহা হউক এক্ষণে উপযুক্ত সভৃত্য ব্রাঙ্ষণদিগের নাম ও গোত্র 
যথাত্রমে উল্লিখিত হইতেছে ৮ 
প্রথম_কাঁশ্যপ গৌত্রীয়_-দক্ষ, ইহীর ভূভ্যের নাম দশবথ । 
দ্বিতীয়_শীগ্ডল্য গৌত্রীয়--ভটনারায়ণ, ইহাঁর ভূত্যের নাম মকরন্দ | 
তৃতীয়_তরদ্ধাজ গৌত্রীয় শ্রীহর্ষ, ইহার ভূত্যের নাঁম বিরাটু। 
চতুর্থ -সাঁবর্ণ গৌত্রীর-_বেদগর্ড, ইই'র ভৃত্যের নাম কালিদাস | 
পঞ্চম_বাৎস্য গোত্রীয়_ছান্দড়, ইহার ভূত্যের নাম পুকষোত্তম। (*) " 

*_ যুস্ীকং গৌত্রমাখ্যাঁচ কিমর্থে বা দ্িজৈঃ সহ তৎ- 
সর্বং শ্োতুমিচ্ছীমি কৃত ভো' শুন্রপু্গবাঃ | ইতি রাঁজ্ঞোবচঃ 
শত্বা কথয়ন্‌ গোত্রনামকে । কাশ্যপেচৈব গোত্রে চ দক্ষ 
নামা মহামতি 21 তন্য দাসে! গৌতমস্য গোত্রে দশরথো 
বনুঃ। শাগডল্যগোত্র সম্ভূতো ভট্নারায়ণঃ কৃতী? 
মৌকালিনশ্চ দাঁসোহয়ং ঘোঁষঃ শ্রীমকরন্দকঃ | ভবরদ্বাজেষু 
বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষোযুনিসত্তমঃ । দাসস্তল্য বিরাটাখ্যে গুহকঃ 
কাশ্যপঃ স্মৃতঃ ৷ সাঁবর্ণগৌত্রনির্দিষ্টো বেদগর্ড মুশিস্তয়ঘূ । 


কায়স্থজাতির অনৎ শূদ্রত্ব সংস্থাপন । 


ইদীনীন্তন কোন কোন অবতারেরা, কায়স্থ জাতিকে “ ব্রাত্য 
ক্ষত্রিয বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু আমরা তাহ! স্বীকার করি না বরং 
নিয়ে বলিতে পারি যে, ইহারা অতি অন্ত্যজ শুদ্রজাতি। কায়স্থেরো 
যেকারণে আপনাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রির বলিয়া গর্ব প্রকাশ করে 
মে সমস্তই স্বকপোলকশ্পিত। তাহার বলিয়া থাকে যে' “ করণ 
জাতি ছুই শ্রেণীতে বিভভ্ত, সহকার ও ব্রাত্যক্ষত্রির। সঙ্করেরা শুদ্রাগর্ডে 
বৈশ্যের ওরসজাত এবং ত্রাত্যক্ষত্রিয়ের! ক্ষত্রিরা গর্ভোৎপন্ন। আধুনিক 
কাষস্তজাতি সেই ক্ষভ্রয়াগর্ডো পনর তাত্যক্যত্রিয়ের বংশাবলী । ? 
ইহা ব্যতীত কখন 'ব্রদ্ধকায়ন্থ' কখন চত্রুবর্ণাতীত অপর বর্ণ ভুপ্ত 
বলিরাঁও পরিচয় দিতে ভ্রটি করে না। কিন্ত্ত আমাদের জিজ্ঞস্য, 
আদ ইহারা সঙ্কর জাতি বংশোস্ভব নহে, তাহারই বা প্রম।শ কি? 
উহাদের ইচ্ছামমতই যখন ত্রাত্যক্ষত্রিরত্ব সম্পন্ন হইল, তখন '্রতি- 
বাদির ইচ্ছামত সঙ্করত্ব ত অতি স্গুলভে সিদ্ধ হইল ! ফল এসব 
কেবল বিবাদের কথা। তুম একটি কথা বলিলে, আমি তাহার 
উত্তর দিলাম, আবাঁব তুমি তাহার উত্তর দিলে, -এরপে কিছু 
প্রকৃত মীমাৎস! হয় না। বিবাদ ছ।ডিরা যথার্থ শাজ্স ও যখার্থ যুক্তি 
মতে স্ফির করাই যুক্তিসঙ্গত এব শদ্ধেয় । 


কও 


তন্য দাসো মিত্রবংশেো। বিশ্বানিত্রশ্চ গোত্রিকঃ | কালিদাস 
ইতি খ্যাতঃ শুদ্রবংশ সযুদ্ভবঃ ! বাৎস্যগোত্রেবু সম্ভুত- 
শ্ছান্দডশ্চেতি সংজ্ঞিতঃ । মৌদ্গাল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষো- 
ভষসংজ্তকঃ | এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোহুন্ম্ি তবালয়ে । 


কাযস্থ মঙ্গোধি লহিতী 5৩ 


অমরনিংহ নামক 'প্রসিদ্ধ কোৌবকার “করণ' সংজ্ঞাকে একেবারে 
সঙ্কর বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন, (* ) তবে ইহার মধ্যে উত্তমধম 
আছে ; কিন্তু তাঁই বলিয়া জাতি সম্বন্ধে সঙ্করত্বত লোপ পাইতেছে 
না। এতস্ডিন্ন ত্রদ্ষকায়স্থ, চত্রবর্ণাতীত প্রভৃতি যে সকল ্বপ্পুলক্ধ 
কথার উল্লেখ হইয়। থাকে, তাহার ত কোন মূলই নাই। 

ইহারা যে কয়েকটি গ্রমাণান্ুসারে আপনাদিগকে “ত্রাত্যক্ষত্রিয়' 
প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রাতিষ্ঠিত করিতে বাহ্বাস্ফোটন করে প্রথমে সেই 
কয়েকটির উল্লেখ করিয়া, যথ:ক্রমে খণ্ডন ও মীমাৎস। করিতেছি । 

প্রথমতঃ । মনু বচনানুনারে কল, মল্প, নিচ্ছিবি, নট, করণ, 
খস, দ্রবিড এই সপ্তজাতি ত্রাত্য অর্ধীৎ সংস্কার বিহীন ক্ষত্রিন 
হইতে উৎপন্ন» অতএব আমরাও ( আধুনিক কায়স্দেরা) ব্রাত্য- 
শ্রৃত্রিয় । 

দ্বিতীয়তঃ । রভনাদি কোধকারের মতে কায়স্থ জাতি ছুই 
প্রকার । প্রথম শুভ্র কায়স্থ বা করণ” অপর ব্রশ্মাকায়ন্থু। আধ 
নিককার়স্থগণ ত্রহ্ধকায়োদ্ডব- ত্রপ্ধকায়স্থু । 

তৃতীয়তঃ । বাঁজ্ঞবল্ক্য বচনামুসারে ননুক্ত কায়স্থ, সবর্াস্ত্রী ও 


৩ এস্থলে রাজা রাধাকীন্ত দেবের অভিধানে উল্লিখিভ বিবরণ অনু- 
রূপ উদ্ধৃত হইল--“ করণঃ পু শুদ্রাবৈশ্যয়োর্জাতজাতি বিশেষ-ইত্য- 
মর? | অয়ং লিখনরত্তিও কায়স্থ ইতি খ্যাতঃ ইতি ভরতঃ ॥ ”--রাঁজা 
রাধাকীন্ত দেখ স্বয়ং কাঁয়স্থ হইয়াও তাহার অভিধানে এইরূপ পাওয়া 
শ্বিয়াছে | ফল ধন্ম শীস্ব্ের মতেও করণ সঙ্কর জাতি | ইহ ইত্যঞ্রেই 
বিশদ.হই তোছ। 


১৪ কাঁয়স্থ লদো$প সংহিতা । 


সবর্ণ পুকৰ হইতে জানত সন্তান; অতএব আমরা অযরসিংহোঁক্ত 
করণ নহি মনুক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় । 

চতুর্থতঃ॥ রাজনাক্ষিক, সনাক্ষিক, অনাক্ষিক প্রস্তুতি বিষুঃ 
হুত্রানুসারে রাঁজকর্ম্ে নিযুক্ত হেতু ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকাশ পাইতেছে। 

পঞ্চমতঃ । প্রজাপতি ব্রন্ষা ধর্মরাজেরে সহকারী করণীভিলাষে 
ধ্যানপ্রভাবে স্বীয় শরীর হইতে চিত্রগুপ্ত নামক এক ব্যক্তিকে স্বজন 
করিয়া, তাহারে মস্যাঁধার লেখনী প্রস্তুতি প্রদান পূর্বক, কহিয়া- 
ছিলেন, « তুমি না ত্রান্ষণ, না ক্ষত্রির, ন! বৈশ্য, না শুদ্র অর্থাৎ এই 
চতুবর্ণাতীত অপর বর্ণ। তুমি ইচ্ছা করিলে এই সমুদায় বর্ণেরই কর- 
শীয় কার্য করিতে পারিবে ।” অতএব আমরা সেই চিত্রগুপ্তের বংশ- 
ধর সুতরাং ব্রদ্ধকায়স্থ নামক পঞ্চম বর্ণভুক্ত স্বতন্্র জাতি। 

ষষ্ঠতঃ। রভনাদি কোষ যতে “কায়স্থঃ কচবন্ধে না» তথা শুন্রা- 
বিশোঃ সুতঃ।” অতএব আমরা শুদ্রাবৈশ্যজাত করণ কায়স্থ নহি। 

সপ্তমতঃ। মনুক্ত করণ ও অমরনিংহোক্ত করণ পরম্পর পৃথক 
জাতি। 

উপর্ু'ক্ত এই সাতটী প্রমাণাভাস সংগ্রহ করিয়া আপনা- 
দিগের পৈতৃক শুদ্রত্ব ধর্থ পরিত্যাগ পুর্ব্বক যখন যাঁছা ইচ্ছা গেই 
জাতি বলিয়া আপনাদিগকে প্রখ্যাত করিতেছে । অহ ! যাহাদের 
জাতিরই নিশ্চয় নাই, তাহাদের নিল কথার কোন বুদ্ধিমান কর্ণপাত 
করিবে? ইহার যে সকল কথার উল্লেখ করিয়া! আপনাদিগকে 
ব্রাত্যক্ষত্রিয় প্রভৃতি নামে অভিহিত করিবার জন্য কণ্পন'-প্রস্থত 
প্রমংণ দোপানে আরোহণ করিয়াছে আমরা এক্ষণে সেই সকল 
তাহ্থাদের প্রমাণান্নারেই তাহাদিগকে অতি নিকৃষ্ট অন্ত্জ শুর 
বলিয়া! প্রমাণীকুত করিতেছি । 


গ্ররথম প্রমাণ খণ্ডন 1 


ঝল্প মল্প ইত্যাদি জাতির নামোলেখ করাতে নিতান্ত ছেয় ন্ত্জ 
শ জঘন্য শুদ্র বলিয়াই গ্রতীন্ত হইতেছে ( * )। পীকাঁকার কুল্ুকভ্ট 
(ৎ)--এস্থলে মন্ুসংহিতাঁর বর্ণ সঙ্কর জাতি নিরূপণ প্রকরণেক্স কতি- 
পয় শোক সটীক সানুবাদ প্রদর্শিত হইতেছে । পাঠকগণ মনোযোগ 
করিয়! দেখিলে ্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন | 
“ত্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাস্মা ভূঙ্্জকণ্টকঃ | 
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এবচ 1 মনু ১০। ২১।” 


' ত্রাত্যাদিতি। ত্রাত্যাৎ ত্রাক্ষণাঁৎ। সবর্ণান্থিত্যনুবৃতেঃ ( পূর্বক 
শ্লোকাৎ) ত্রা্ষণ্যাৎ পাপস্বভাবো ভুর্জজকণ্টকোজায়তে তথা 
আবস্ত্যবাটথ[নপুষ্পধশৈখা জায়ন্তে। একদ্য চৈতাঁনি দেশভেদ- 
প্রসিদ্ধানি নামানি । কুল্প, * টীকা” 

ব্রাত্য ব্রা্ঘণের ওরসে সবর্ণা ভ্্রীতে যে সম্ভীন জন্মে তাহাকে ভূর্জ্জ- 
কণ্টক কছে | এই ভূর্জকণ্টক নামক সঙ্কর জাতি পাপ স্বভাব হইয়। 
থাকে। এবং এই ভূর্জকণ্টক জাতিই দেশভেদে আঁবস্তয, বাটথানঃ পুষ্পথ 
ও শৈখ সংজ্ঞীয় প্রচলিত হইয়াছে! ভীষা অর্থ। 

“ ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ 1 নটশ্চ 
করণশ্চৈব খসৌদ্রবিড় এব চ| মনু ১০1 ২২ " 


“ ঝল্লোমলশ্চেতি । ক্ষত্রিয়ৎি ব্রাত্যাৎ সবর্ণায়াৎ বল্ল, মল্প, 
নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস, দ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে । এতান্যপ্যেকস্যৈব 
নামানি। 'কুল্গু" টীকা ” 


ব্রাত্যক্ষত্রিয় ওরস সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জনো তাহারে বক্স, 


৯৬ কাস্থ সঙ্গোপ সংহিতা । 


কহিয়াছেন--খন ও করণ জাতি এক, কেবল দেশশভেদে ন।ম ভেদ 
মাত্র। ইহারা অর্ধ যবন ও অর্ধ হিন্দ্। অতএব এই প্রমাণে 
করণ জাতি কিরূপে ত্রাত্যক্ষব্রিয় হইতে পারে? ভক্তিরসামৃত সিদ্ধুর 


5 পপ পসরা প০৪৬১৪১ 





পাপী শিস রি 


মল, নিচচ্ছ ব, নট, করণ, খল, গুদ্রবিড় নামক সঙ্কর জ।তি কহে। 
ঝল্প, মন্ত্র, প্রভাত দ্েশভেদে নানভেদ মাত্র! ভাষ। অর্থ । 
“বৈশ্যাতু জায়তে ব্রাত্যাৎ ন্থধস্বাচীর্ধ্য এব চ। কারুঘশ্চ 
বিজন্মী চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ।” মন্থণ ১০1২৩ 
“ বৈশ্যান্তিতি । বৈশ্যাৎ পুনব্রাত্যাৎ টি নথ চা 
কাকৰ বিজন্ম মৈত্র নাতৃতাখ্য। জায়ন্তে। একস্য চৈতান্যপি নামানি )' 
কুল” টাকা । 
ব্রাতা বৈশ্য ও নসে সবর্ণ। স্ত্রীর গর্ভে যে পুর হধ তাহাবে সপন চার্য) 
কাঁকব, বিজন্া, মৈত্র ও সাক্তত নামক সন্কর।জাতি কহে। স্ধন্বাগার্ধা 
কাকন প্রভৃতি দেশভেদে নানভেদ মাত্র । ভাষ। আর্থ । 
« ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ স্বকর্মীণাঁঞ্চ ত্যাঁথেন 
জায়ন্তে বর্ণসঙ্কর12 1৮ মন্ত্র ১০ | ২৪ 1 


“ ব্যভিচারেণেতি। ব্রজণাদিবর্ণানামন্যোন্যস্ত্রীগমনেন, স- 
শৌত্রাদ্যবিবাহ্ণাবিবাহেন, উপনয়নরূপন্থকন্ধ্রত্যাগেন । বর্ণলক্করো- 
নমজার়তে। অতোধঘুক্ষমস্মিন প্রকরণে ব্রাত্যানামভিথানম্‌ ৮ 
লু” টাকা। 

ব্রা্ধণাদি বর্ণের পবস্পব আ্ীগননে, সগোত্রদি অবিবাহ্য বিবাঁছে 
ও ব্রাতাপুকষের জনর্ণ। স্ীগননে বর্ণ সঙ্কর জাতির উত্পন্ত হইব! 
থাবে,। ভাঁঘ ভার্থ। 


কায়ছ মগা।গ মহছ্িতা। নর 


দ্র গমসঙ্গমনী নামী টীকাতে, শ্রীপ।দভ্রীজীবগো স্বামী পড় হত স্যন্দ 
পুবাপান্তর্গত বেবাখণ্ডে গৌতম কহিয়াছেন-_কিরাত, পুক্ষস, মেধস্‌, 
খন, করণ; কির, নিচ্ছি, বাহিক, পুলিন্দ, কঙ্কর, নগর প্রভৃতি জাতি 
অন্ত্যজ (*) অতএব কন্ণ ওকায়স্থ যখন একার্থবোথক (পর্যায় শব্দ) 
ইল, তখন কায়স্থ যে অতি অন্ত্যজ জাতি, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
পরশুরাম পদ্ধতির ধম অধ্যাযে, পবশুরখম অন্তু জ জাতি নামা 
বলী বণ্ন সমবে কহিয়াছেব(! )- চম্মকার, কবাঢ, কপালী, শবব, 
পুলিন্দ, মেধ” ভল্পঃ ঝল্প, মল” খারক+ কুন্দকার, কাঁও্কার, ডোখল, 
মুতপ্‌, কিরাত, নিব[দ, খন, দ্রবিউ, চণ্ডাল, হাটি প্রভৃতি জাতি 
নিতান্ত অধম । ইহাতে বদিগ করণ জাতির নামোলেখ নাই, তথাপি 
ঝল, মপ্প প্রভৃতি জাতি বখন অধম শ্রেণীতে পরিগণিত হইল, 
তখন ইহাদিগের স্মুলা করণ ( কারস্থ ) কেন না অধ্ম হইব ? 
তাহারা যে মনু বচনানুমাবে খস করণ এক জাতিত্ব হেতু ব্রাত্ক্ষত্রির 
বলে, সেই মনু বচনেও অধম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । উহার 
মতে পৌর ক, ও, বিড, কান্সোজ যবন, শক, পারদ, পঙ্ছব, চীন, 
কিবাতি, দাব্ব খস, ইহারা অধম জাতি । অতএব দবিড খন তুল্য 


৮ পাশা 


(*)% কিরাঁতাঃ পুক্কম মেধাও খসাশ্চ করণ? কিরা,। 
নিচ্ছিব বাহিলিকান্চৈৰ পুলিন্দা কঙ্করা নগা৪” ইতি । 

(1) “চশ্বকারঃ কুরাচশ্চ কপালী শবরস্তথা | পুলিন্দো 
মেধ ভন» বলোমলম্চ খারকঃ | কুন্দকারঃ কাওকারো 
ডোঁখলে! যৃতপস্তথা | কিরীতশ্চ নিষাঁদশ্চ খমো! দ্রবিডর 
এব চ 1 চগ্ডালো হডীপাশ্চৈব অন্ত্যজাদধম1ঠ ম্যাত52 ইতি। 


১৮ কাঁধস্থ সঙ্গো'প সংহিতা! । 


করণ জাতি যবন চীন ইত্যাদির, ম্তাঁয় জঘন্য অস্ত্যজ, অধম, শুক্র 
ব্যতীত, ক্িপ্রীকাঁরে ব্রাত্য . ক্ষত্রিয় হইতে পারে ? এক্ষণে এই সকল 
প্রমাণ'নুলারে দেখা যাইতেছে যে,তাহারা যে প্রমাণে ত্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব 
স্থাপন করিয়াছিল, তাহা নিতান্ত নিরঙ্কুশ ও নিরাঁলম্ব । অবশ্য কে 
জিম্ত সা করিতে পারেন”_য়দি ইহারা যাঁধার্থই এত অন্ত্যজ শুভ্র, 
তবে ত্রান্থাণেরা কিপ্রকারে আপনাদিগের. দাঁস করিয়াছিলেন ? 
ইচ্ছার উত্তর মহাভারতীয় শান্তিপর্ষে বিশেবরূপে লিখিত আছে। 
মহাত্মা! ভীম্মদেব শরশয্যায় শয়ান হইয়া যুধিষ্টিরকে কহিয়াছিলেন 
* ব্রোদ্ষণ, ক্ষত্রির, বৈশ্য ভিন্ন অপর যে সকল জাতি আছে, সে 
স্মস্তই এক; কেবল ঝা্যান্নুরোধে উতরুট অপরুষ্ট হইয়াছে । 
কিন্তু যে কোন অপরুষ্ট জাতি হউক নাঁ কেন, দ্বিজাতির সেবা! নিরত 
হইলেই সংশুদ্র মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।” ব্যবসায়ির! 
একাধ্যে অস্বীকার করায়, তাহার! কার্ধ্যানুরূপ জাতি প্রীপ্ত হইল 
কিন্তু ইহাদের মধ্যেও সৎশুদ্র আছে । সেইরূপ কায়স্থেরা নীচ জাতি 
হইলেও কাঁয়মনৌবাঁক্যে ত্রা্ষণদিগের সেবা করাতেই, সৎশ্বদ্র 
গণনায় গণ্য মান্য হইয়াছে ॥ 


এও রা 


দ্বিতীয় প্রমাণ খণ্ডন । 


রক্ষার কীয়! হইতে উৎ্পন্ধ হইয়াছি বলিয়া আপনাদিগকে “রঙ্গ 
কায়স্থ' নামে পরিচিত করিতেছে। ভাল জিজ্ঞ[স করি, কায়া হইতে 
উৎপন্ন হইলেই যে কায়স্থ হুইবে, এ কীদৃশ বুযুৎপত্তি মূলক অর্থ 
হইয়াছে? যদি বল “কারার স্থিতঃ ” এইরূপ পঞ্চমীনমাঁসমূলক 
কায়স্থ শব্দই তাদুশ বুৎপত্তির মূল । না। কায়ায়াঃ স্থিতঃ-কায়স্থঃ 


কায়স্থ সল্ট োপ মংহিতা! 1 ১৯ 


এরূপ বিগ্রহই অগ্রে অসস্ত,, যেহেতু স্থা' ধাতুর অর্থ" অবস্থিতি? 
“কায়ায়।ত এই পঞ্চম্যন্ত শব্দের অর্থ “কায়া হইতে '-_কাঁর] হইতে 
অবসশ্থিতি এরূপ অর্থ সম্ভবে না। সুতর'ৎ স্থা ধাতুর অর্থ পরিত্যাগ 
করিয়! জন ধাতুর অর্থ (জনন স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ যে, 
কায়া হইতে জন্মিরাঁছে সে কায়স্থ। এইরূপ অর্থ ধাত্বর্থ পরি- 
ত্যাগমূুলক না করিলে কাঁয়স্থদিশের ইষ্ট সিদ্ধি হইবে ন1। কিন্তু 
এব্প স্বধাত্বর্থ পরিত্যাগ পূর্বক অপর ধাত্বর্থ গ্রহণে তাহার! 
কোনো প্রমাণ দর্শাইতে পারে ?__-অথবা ইচ্ছাই তাহাদের একমাত্র 
প্রমাণ। যদি ইচ্ছাই প্রীমাণ হয় তাহা হইলে “ দেবদত্তো 
গ্রাম গচ্ছতি ” এ স্থলে গম ধাতুর উৎপত্তি অর্ধ হয় না কেন € 
ফলতঃ বিজ্ঞের৷ কায়স্থ শব্দের ব্যাকরণান্ুুযায়ী “ কায়ায়াং স্থিতঃ ৮ 
অর্থাৎ কায়াতে অবস্থিভ যে, সে কায়স্থ এইরূপ অর্থ করিবেন সনের 
নাই। যদি বল এরূপ অর্থেও গোল আছে ।-_কায়স্থের! কি ত্রেপ্ধার 
কারাতে অবস্থিত আছে বা ছিল £ কায়া শব্দ পিতা, পুত্র বাঁ গুৰ্ক- 
শবের ন্যায় সসদ্বন্ধিক + কাহার কায? ঈদৃশ আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই 
উশ্খিত আছে; স্থৃতরাৎ সম্ভব মত প্রীকরণ ও অন্যান্য বচনের স্বাস্থ্যে 
্রাঙ্মণাদি বর্ণত্রয় উপস্থিভ হইবেন, (ক্রপ্গা উপস্থিত হুইবেন না) 
যাহার! ব্রাঙ্মণাদি বর্ণত্রয়ের কায়াতে অর্থাৎ কাঁয়া সম্বন্ধি সেবা 
কার্ষে অবস্থিত অর্থাৎ অততই উপস্থি (হাজির ) থাকিত 
তাহারা “কায়স্থ । এস্থলে “কায়াতে' এইরূপ অপ্তম্যন্ত শব্দের 
“কাযা সন্বন্ধি সেবা কার্যে! এরূপ অর্থ কোগা হইতে অনিল? 
বিবাদী ইহ) জিজ্ঞীসা করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে 
প্তিবাঁদীও বিনিময়ে জিজ্ঞাসা করিতে পাঁরেন-_“ গঙ্গায়াৎ ঘোৰ? 
প্রতিনসতি” অর্থাৎ“ গঙ্গতীবে কাটী আছে” এপ স্থানে গঙ্গ। 


রি শাঃস্থ সদ্ঠোপ স'হিতা। 


রা ( গঙ্গতে ) এই সপ্তম্যন্ত শবে? গঙ্গীতীরে একপ অর্ধ কোথা 
হুইভে আপির! থাকে? এতহুন্তরে বিবাদী যদি বলেন--শঙ্গাতে 
বাটী থাকা অনম্তব' স্ুতরাঁৎ জহৎস্বার্ধারৃতিদ্বার৷ শঙ্গাপদ গঙ্গা- 
তীরের বোৌঁধক। এবং "ীঙ্গীতীরে বাটি আছে' না বলির “গঙ্গাতে 
বাটী আছে » এরূপ প্রয়োগ করাঁতে বাঁটীভে গঙ্গার অতন্ত 
সানিধ্য 'গ্রতীতি হর স্থুতরাৎ এরূপ বিশেষ সান্সিধ্য প্রতীতির জন্যই 
এন্ধূপ জাহতরৃত্তিক (বা লাক্ষণিক ) প্ররোগ হইয়া থাকে | বিবাদির 
এইন্্রপ উত্তর সমাপ্ত হইলে, গরতিবাদীও এস্থলে অনুরূপ উহ্থাই 
উত্তর করিতে প্রস্তুত হইবেন । যেমন শাঙ্জীতে বাটী' এরূপ প্রয়োগ 
করার ফল অতি সাল্লিধ্য প্রতীতি হওয়া 3 এস্যনে? তদ্রপ £কায়! 
কার্যে অবস্থিত না বলির] কাবাতে অনস্থিভ বলিনার কল সেবা 
কাধে তাহারা সতত উপস্থিত খাকিত এইব্ূপ বোধ করা মাত্র? 
এক্ষণে পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন--কারস্থেরা কারস্থ শব্দের 
পুযুৎপতিদ্বারা উক্ত রূপ অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হইল কি না! 
ভাল স্বীকার করিলাম--ত্াছারা অত শত র্যুৎ্পন্তি “ফৎপন্তি' 
“ বোঝেন শোঝেন " না, মাত্র সহজ জ্ঞানে এরূপ ইফট অর্থ লাভ 
করিয়াছেন । কিন্তু সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে ব্রহ্মার স্ব 
সমুদার পদার্থেরই কায়স্থ অভিধা হইরা যাইবে । দেছ্ছেতু, আত্রা- 
হ্ধণ স্তদ্বপত্যন্ত সমস্ত পদার্ঘইত ব্রন্ধকারোডুত । তবে ব্রাহ্মণেরা ও 
ব্রশ্বকারস্থ সন্দেহ নাই! 

অগ্টিপুরাণে লিখিত আছে যে, “প্রীথমে প্রজাপতির মুখ হইতে 

ব্রান্দণ জন্মেন, তৎপরে বাহুদ্বর হইতে ক্ষত্রিয়দম্পতি, 
০ হইতে বৈশ্য-দদ্পি এবৎ চরণ হইতে উপধু্ক্ত বর্ণত্রয়ের 
সেপক শুর্রদণ্পতি উৎপন্ন হইয়।ছিল । সে শুর পুত্র হিষ। 


কাযস্ক সঙ্গোপ নংহিতা। ২ 


হিষের পুত্র প্রদীপ, প্রদীপের পুত্র কায়স্থ। কাঁয়ন্দ্ের, চিত্রগুপ্ত, 
চিত্রসেন, ও বিচিত্র নামক তিন পুত্র জন্মে । তন্মধ্যে জেষ্ঠ চিত্র 
গুপ্ত স্বর্গে” মধ্যম চিত্রসেন পৃথিবীতে এবং কনিষ্ঠ*বিচিত্র পাতালে 
বাঁস করিতে লাগিল । ইহারা শৃদ্রজাতির আদিপুকৰ % |” উল্লিখিত 
কায়স্থ শব্দ জাতিবাচক নহে কিন্তু ব্যক্তি বাঁচক। এই ব্যক্তিঃ কেবল 
আধুনিক কায়স্থ জাতির আদিপুকব এমন নহে কিন্ত্ত সমগ্র আদি 
শৃদ্রই ইহা হইতে উৎপন্ন । এইরূপ আগ্মের বচন সুস্পষ্ট লক্ষ্য করি- 
রাও যে, কায়স্থকুলপ।বনেরা আঁপনাদিগকে ব্রর্গাকারস্ক বলিরা 
উল্লেখ করে, সে কেবল তাহাদের অন্ুপদেশ ও জুঃসঙ্গের ফল 


মাত্র । 





তৃতীয় প্রমাণ খণ্ডন 1 


“দ্বিজাতঘঃ সবর্ণীজ্গু” ইত্যাদি মনু বচনের অর্থ এই যে, দ্বিজাঁতি 
শব্দে উপস্থিত ত্রাঙ্ষণ ক্ষত্রির বৈশ্য--ইহরা আপন সবর্ণী জ্ত্রীতে যে 

* “আদৌ প্রজীপতের্জাতা মুখাদ্িপ্রাঃ সদারকাঃ বা- 
হ্বোঁশ্চ ক্ষত্রিয় জাতী, উর্ববোবৈশ্যা বিজজ্ঞিরে। পাঁদাচ্ছদ্র্চ 
সস্ভুতক্ত্িবর্ণস্য হি সেবক | হীম নীমানুত স্তস্য প্রদীপ স্তস্থ 
পুত্রকঃ। কায়স্থস্তন্য পুত্রোহভুদ্ধভুব লিপিকাঁরকঃ | কায়- 
স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্র বিখ্যাত! জগতীতলে 1 চিত্রগুগুশ্চিত্রসেনো- 
বিচিত্রশ্চ তথৈৰ চ1 চিত্রপ্তপ্তে। গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগ- 
সম্তিধৌ 1 চিত্রস্নেঃ পৃথিবা” বৈ ইতি শুদ্রঃ প্রচক্ষাতে ।” 


২২ কাঁয়স্থ মগ্ঠোপ সংহিতা ॥ 


সকল আব্রত সন্তান উৎপন্ন করেন, সেই সন্তানদিগকে সাবিত্রী- 
পরিব্ররূপে ভ্রাত্য শব্দে নির্দেশ করিবেক (১) 

আর (ব্রাত্যপ্পদবাচ্য সংস্কার রহিত দ্বিজ ) ব্রোত্য বিপ্র হইতে, 
ভূজকণ্টক, আঁবস্ত্য, বাটধান, পুঙ্পধ, শৈখ প্রভৃতি পাপাত্মা 
উৎপন্ন হইয়াছে । (২) 

্রাত্যক্ষত্রিয হইতে ঝাল্প, মল্প, নিচ্ছিবি, নট, খস, করণ, দ্রবিড 
জন্মিয়াছে। (৩) 

ব্রাত্যবৈশয হইতে স্ুধন্বাচাধ্য কাকষ, বিজন্মা, মৈত্র, ম্বাতৃত 
সম্ভুত হইয়াছে । (৪) 

এই শ্লোকচতুষ্টয়ের তাৎপর্য) এই যে সবর্ণ ব্রান্মণী ক্ষত্রিয়া 
বেশ্যা প্রভৃতি পরভাধ্যা বা অনুটা স্্রীতে, যদি যথাক্রমে ব্রাক্ষণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কর্তৃক সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সে সন্তান অব্রত 
অর্থাৎ গর্ভাধানাদি শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অষোগ্য, সুতরাঁৎ সাবিত্রী 
পরিভ্রষ্ট, এইজন্য ব্রাত্য সংজ্ঞায় কখিত হইয়াছে ; অথবা সেই সস্তা 
নেরা বিধি নির্দিষ্ট কালে উপনীত হয় নাই (৯) এই হেতু ত্রাত্য 
শব্দে অভিহিত হইয়াছে । এই উভয় কর্পের মধ্যে, প্রথমটীতে অখি- 





(১) «“দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাস্ত জনয়ন্ত্য ব্রতাং স্তর যান তান্‌ সাবিত্রী-পরি- 
ভ্রষ্টীন্‌ ব্রাঁভ্য। ইতি বিনির্দিশেহ 1” মনু | ১০। ২০ | 
(২) (৩) (৪) এই কষ অঙ্কের মূল শ্লোক ও অর্থ পুর্বে একবার 
বিশদরূপে বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহাই 'আভাসরূপে অর্ীনুবাঁদ করিয়। 
তাৎপর্য মাত্র বলা যাইতেছে । 
(*) আষোড়শীদ ব্রাঙ্গণসা সাবিত্রী নাতি বর্ততে | আদ্বাবিংশাৎ 
ক্ষত্রবন্ধে। রাঁচতুরিহশতেবিশঃ | আত উর্ধৎ ভয়োপোেতে যথণক।ল মসং- 


কায়স্থ মল্টো প মংহিতা | হও 


কতর দোষ এবং দ্বিতীয়টাতে সাবিত্রী পরিভ্রটতা। মাত্র লক্ষিত হয়। 
ব্রাত্য হইতে উৎপন্ন সন্তানেরা 'অবশ্যই গ্রাপাআ। তাহার আর 
সন্দেহ নাই। যেহেতু পতিত হইতে পতিতই জন্মিয়া থাকে । বাস্ত- 
বিক সাবিত্রী পরিএ্রটতারপ দোষে দুষ্ট হওয়াতে এবং উহাদের 
বিবাহ ভিন্ন অন্য সংস্কার না থাকাতে, উক্ত ভুর্জকণ্টক আবন্ত/ 
প্রসৃতির শুদ্রতব সপ্রমাণ হইতেছে অতএব যখন ভুভকণ্টক প্রৃভীতি 
ব্রাত্য ত্রাক্মণেরাই শুদ্র হইল, তখন ঝল্প যল্প প্রভৃতি ব্রাত্য 
ক্ষত্রিয়ের শুর্র না হইবে' কেন ” শুদ্রদিগের যেমন মাসাশেংচ, 
ইহাদেরও তাহাই। শুদ্রদিগের উদ্ধাহ ভিন্ন অন্য অংস্কার নাই, 
ব্রোত্যদিশেরও তদ্রূপ । অতএব আধুনিক ত্রাত্য ক্ষত্রিয়ের পুর্ব 
কথ। পাঁডিয়। কি কাঁমনা সিদ্ধ করিলেন ? 

অন্যত্র মন্তু বচন প্রমাণে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় জাতি ক্রিয়া 
লোপ ও বেদে অনধিকা'র হইবায় ক্রমে শুন্দত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে (*) 
এবং বিষু বচন প্রমাণ দ্বারা (1) সেই অক্কৃতসংস্কীর ব্যক্তিগণের 
অধস্তন সন্তানের! শ্লেচ্ছ নামে অভিহিত হইয়াছে। বর্ণ পরস্্রী বা 





এ | শশী পাপ পাপা 





স্াীপিপীাশিশা শপশাপাপ পিট 


ক্কতাঃ॥ সাবিত্রীপতিতা। ব্রতা। ভবস্ত্যাধ্যবিবাহিতাঁং ॥ ” মন্তু ২1৩৮ ও 
৩৯] অর্থ | ব্রীক্ষণের ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বৎসর পর্য্যস্ত 
বৈশ্যের চতুর্ববিংশতি বৎসর পর্য্যস্ত উপনয়ন কাল জানিবে। ত্রাক্ষণণদি 
বর্ণত্রয় এই নির্দিষ্ট কালের মধ্য উপনীত ন1 হইলে আর তীহাঁদের উপ- 
নয়ন সংস্কীর হইবে না। তীঁহাঁর সাবিত্রী পরিরষ্$ পতিত হইয়! ব্রাত্য 
সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়। আর্য মমাজে চিরকালই দুষিত হইয়া! খাকেন | 

*) 'শানকৈত্ত ক্রিয়ালৌপাদিমাও ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ| ব্রষলত্বৎ গীতা 
লেকে ব্রীক্ষণাদর্শনেন চ 1” মনু ১১1 ৪৩) 

(7) % তে চাত্বধর্মপরিত্য।গীৎ জ্রেস্ছত1ও যযুঃ ৮ ইতি বিষ ॥ 





৪ কায়স্থ সঙ্গেধোপ সংহিতা ॥ 


অনুটাস্ত্রীজাত ব্রাত)তৃ নিবন্ধন সংস্কার বিহীন হওয়ায়, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় 
সংজ্ঞক কায়ন্থ জাতি আত্াধর্্ম পরিত্যাগ জন্য সাবিত্রী পরিভ্রষউরূপে 
অতিশর পপ ত্বা কলিষাই পরিচিত হইয়াছে । অতএব মনুক্ত 
সবর্ণা জ্রাজাত প্রমাণেও কায়স্থেরা সাবিত্রী-পরিভ্রফী, জ্লেচ্ছ, 
পাপাত্সী” অথম শুদ্র বলিবাই গণ্য হইল ॥ 


০৮০ শা 


চতুর্থ প্রমাণ খণ্ডন ? 


চিত্রগুপ্ত ধর্মবীজের সহকারী ছিলেন, সেই নিমিত্ত রাঁজপার্ষেক 
'পমাণানুসারে আপনাদিগকে তদ্বশজ ।তন্ধপে পরিচিত করিয়া 
ব্রাত্যক্ষত্রির বলিয়া থাকে । যদি চিত্রগুপ্ডের বংশ বলিয়। ব্রাত্য 
শ্কৃত্রিয় হয়” তবে সমস্ত শুদ্রই বরাতক্ষত্রিঘ+ কেননা “ আদেপ্রজা- 
পতেভাতা ” ইত্যাদি অগ্সিপূবাণের প্রাণ মতে সমস্ত শুদ্রই 
তদ্বংশীয় ॥ 


পঞ্চম প্রমাণ খণ্ডন | 


এখাঁনে আমাদের একটি জিজ্ঞাস্া আছে৮অপর চারিটী উদী- 
হরণে যেরূপ প্রমাণ দেখাইয়াছিল, এই পঞ্চম উদাহরণটীতে 'প্রম)ণা- 
ভাব কেন? ইহাতে বোথ হয়, যে ব্রঙ্ধকান্রস্থ পঞ্চম বর্ণান্তর্গত এই 
বাকা ইহাদের স্বরচিত মাহা হউক আমরা এ কপ্পনাটীও অপ- 
নয়ন করিতেছি । এক কায়স্থ জাতি কিরূপে ছুই জাতিতে বিভক্ত 
হইতে পাঁরে? বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে এরূপ দ্বিধা কণ্পনা ত আর 
কোথ ৭ লক্ষিত হব না । বিশেবত” ইঙ্বার যখন গ্রমাণ নাই, তখন 


কাঁয়গ্ছু মাদা(প সংহিতা । ২৫ 


প্রাহ্যই নছে। মন্্দংহিতার দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে ফেএক্রান্ষণ, 
ক্ষত্রিয় বৈশ্ট এই বর্ণত্রয় দ্বিজাতিত্বপ অভিহ্থিত। এতদ্যতিরিক্ত 
সমস্তই একজাতি শু্রঃ ত্ভিন্ন পঞ্চম বব নাই। অতএব পঞ্চম 
বর্ণ কোথা হইতে আসিবে ? " 


পেজে 


ষষ্ট প্রমাণ খণ্ডন 1 


যখন করণ বাচকশব্দ অমরপিংহের মতে সঙ্কর শুদ্রে মধ্যে 
গণ্য হইল, তখন আবার রভদ কোষ আনিয়। ব্রাত্যক্ষপ্রির প্রভৃতি 
বলায় কি ফল? আর পূর্বেই বলা গিয়াছে যে, ত্রাত্যক্ষত্তিয়ও 
একটি অন্তি নিক্ুষ্ট জাতি! যাহ! হউক, যদি সঙ্কর শুঁদ্র ও ত্রাত্যক্ষত্রির 
কেবল এই ছুইটী নাম থাকিত তাহা হইলেও পরিত্রাণ ছিল, ইহা 
ভিন্ন আরও ছুই তিনটী নাম আছে । কি বালাই ! এমন গোল- 
যোগের কথা ত কোথাশু দৃষ হয়না । এক জাতিবোধক শব্দ” 
জাতি দ্বযবোধক কি রূপে হইতে পারে ? এই নিক অধম করণ- 
জাতিই, ব্রাহ্মণ প্রসাদে হিতাছিত জ্ঞান শুন্য হইয়া কখন সঙ্কর শুর” 
কখন ব্রাত্যক্ষত্রিয়, কখন ত্রন্মকাঁয়স্থ, কখন বেদ কোরাণ ছাড়! পঞ্চম 
বর্থ প্রভৃতি নান! জাতি প্রংপ্ত হইতেছে । কালে আর কত কি 
হইবে 1]! ! এই ত কলির সন্ধ্যা!!! ! 





এল পপ পাপা শিপ পাশাপাশি পাশ প্  ্পপপা্  ার 
পপশপপশপাপিপাপ্পলণ পাশপাশি পাপ 


(০) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়ৌবর্ণ! দ্বিজীতয়ঃ | চতুর্থ একজাতিস্ত 
শৃর্রোনান্তি তু পঞ্চমঃ ॥ মনু ১৯০1৪ 
£ 


অপ্তথ প্রমাণ খণ্ডন । 


উপযুক্ত প্রধাণানুঙারে, মনু ও অমরসিংহোক্ত করণণ্য়ের 
কিছু মাত্র পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে না। উভয় প্রমাণেই অভি 
অন্ত্যজ শুদ্ধ বলিরা প্রতীয়মান হুইতেছে। প্রথম উদাহরণের 
প্রমাণে বলা গিরাছে যে, মনু বচনানুসারে, পৌও১ ও, দ্রবিড, 
কাঁন্বোজ, যবন, শক, পারদ, চীন, কিরাত দারব, খস প্রস্ৃতির অধম 
জাতি, এক্ষণে কুল, কভক্ট প্রভৃতির ঘতেও লক্ষিত হইতেছে যে, খস 
করণ এক জাতি, কেবল দেশভেদে নাম ভেদ হইয়াছে মাত্র +। অভ- 
এব মনুক্ত যবন চীন খস প্রভৃতির সমতুল্য করণ জাতির ওৎকর্ম 
কোথায়? বরং অযরসিংঘোক্ত করণ সঙ্কর জাতি হইলেও পিতৃ 
বৈশ্যস্ব প্রযুক্ত সৎশুদ্র মধ্যে পরিগণিত হইলেও হইতে পাঁরে কিন্তু 
মনুক্ত করণের] ইহাদের অপেক্ষা হেয় ও ষ্বণ্য। কি ভ্রম! অর্থ 
থাকিলেই মনুক্ত করণের! ত্রাত্যক্ষত্রিয় এবং নির্ধন হুইলেই 
অমরদিংহৌক্ত করণ বর্ণ সঙ্কর ! একথা কি * * ৯ গ কথা বলিয়া! 
অনুমিত হয় না? জাতি কি তবে অর্থেতেই আবদ্ধ ? 


(*) “ব্রোত্যাৎ ব্রান্ষণাৎৎ লবর্ণাদিত্যনুরভেঃ 
ব্াহ্মণ্যাৎ পাঁপস্বভাঁবে। ভূঙ্ঞ্কণ্টকো! জাঁয়তে তথা আবন্ত্য- 
বাটধানপুষ্পধশৈখা জায়ন্তে। একন্ত চৈতাঁনি দেশভেদ 
প্রসিদ্ধানি নামানি। ক্ষত্রিয়াঁৎ ব্রাত্যাৎ অবর্ণায়াঁৎ ঝল্লমল্প- 
নিচ্ছিবিনটকরণখসদ্রবিড়াখ্যা জায়ন্তে ॥ এতান্যপ্যেক- 
ন্যৈব নামানি ” মন্থর ১০ অ ২১ ॥ ২২ শ্লোক দীকা। 


কায়স্থ সঙ্গোপ মংহহিত1 ৮ সণ 


অত এব এই সকল প্রমাণে কায়স্থ যি নিকুষ্ট শৃদ্র হইল, তবে, 
অর্থলোতী ত্রাঙ্ষণগণকে বশীভূত করিয়া, ভাহাদিগের বাক্যানুসারে 
উচ্চজাতি বলিয়। পরিচয় দিবার ফল কি ? এবং যে সকল ব্রাহ্মণের 
অর্থলেভে কতগুলি মনোমত সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া (৭) 
পূর্ব খধিদিশের অখগুনীয় মত অমান্য করিতেছেন, তাহাদের 
পক্ষে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমাদের ধর্মে প্রথম বেদ 
প্রীমাণ । দ্বিতীয় তদবিকদ্ধ মন্থাদি স্মৃতি সকল প্রমাণ । তৃতীয় বেদ 
ও স্মৃতির অবিকদ্ধ ধর্ম ও অর্থ-যুক্ত বে মহাজন-গৃহীত বচন তাহা ও 
প্রমাণ । যে মাজার এই জমুদায় প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাঃ এমন 
কোন বুদ্ধিম।ন্‌ আছে যে, তাদৃশ পামরেরও বাক্য প্রগাণ করি- 
বেক? (1) অতএব ইহ জানিয়াও নিতান্ত নির্ষোধের স্ঠায় 
কেন এই ব্যবস্থা গ্রদানে উদ্যত হুইতেছেন? যাহার পূর্বব ভূৃত্য- 


শ্পপীপা শত 


(*%* ) এষ তন্ধ্যানৃতোযাতি খপুষ্পরুতশেখরঃ ॥ সবগ- 
তৃষ্ণসাঁস সাতঃ শশশৃ্গে। ধনুর্ধারঃ ॥ % 
অর্থ। শশের শৃগসদৃশ শৃঙ্গবিশিষ্ট ধনুর্ধর বন্ধাপুত্র মস্তকে 
আকাশ কুম্ুম স্থাপন পূর্বক চলিয়। যাইতেছে । এব্ক্তি পুর্বে মূ 
তৃঙ্চীর প্রবাহে শিয়া অবগীহন করিয়াছিল | যদ্দি কে।নো! মহত্ব 
এতীদৃশ মহ! মহাবাক্যকে প্রমাণ করিতে পারেন তাহ! হইলে ক্ষতি কি, 
আমরাও আজ হইতে না হয় পঞ্চম বর্ণকে মস্তকে ধারণ করিব 1! 


(1) “ বেদাঃ প্রমাণ স্মৃতয়ও প্রমাণহ ধর্থার্থযুক্তং 
বচনং প্রমাণম্! যস্থ প্রমাণ ন ভবে প্রমাণৎ কস্তম্ 
কুর্ধ্যাৎ বচনং প্রমাণম্‌ ” 


হ্ কায়ন্ছথ মদেগাপ নংহিতা। 


দিগের সেব শুশ্রষাঁর স্মরণ পুর্র্ঘক কাৰণ্য পরবশ্শ হইয়া, উপকার 
চেষ্টা করিতেছেন, ত'ছাদিগকে বলি যে,ইহা! অপেক্ষা আর কি 
উপকার করা যাইতে পারে না? যাহারা পুর্বে জঘন্ নিকট অল্পশ্দীয় 
জাতি ছিল, তাহারা ত্রাক্মণদিগের ক্লপায় সমস্ত সৎশু্র হইতে ও ওৎ- 
কর্ষ লাভ করিয়াছে । ইহাই করণের পক্ষে যথেষ্ট উপকাঁর ! ইহার 
আধিক্য হইলে আবার বিপরীত ফল বাঁরণ করিবে । এখন হইতে 
ব্রাঙ্ধণগণ যদি নিরস্ত না ছন, তবে পরিণামে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে। 
আর যদি করণেরা ধনবান্‌ হইলে ক্ষত্রিয় এবৎ প্রায়শ্চিস্তার্থ কোন 
ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া উদ্ধার হয়, তবে তৎসদৃশ ঝল্প মল্পগণ ধনবান 
হুইলে বা প্রীয়শ্চিতত বিধান করিলে উদ্ধার হইতে পারে কি না? 
যদি ন! পারে, তাহা হইলে আমর। তাদৃশ ব্যবস্থাপ্রদাতা ব্রাহ্মণ 
গণকে পক্ষপাতি বলিয়া দৌষ দিব। ধন থাকিলে করণ ক্ষত্তিয়ঃ 
এবং নির্ধান হইলে জাতি সঙ্কর এ যুক্তি কোথা সইতে আদিল? 
যদি ইহার কোন প্রমাণ না থাকে তবে এরূপ বলাতে আর কিছু 
না হউক মূর্খতা প্রকাশ পাইরাছে মাত্র । 

করণেরা ষদি এক্ষণে যথার্থই ক্ষত্রিয় হইয়া দ্বাদশ দিন অশেঁচ 
গ্রহণ পুর্ববক ত্রয়োদশ বাসরে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করে, তবে ব্রাহ্মণের 
সেখানে উপস্থিত হইবেন কি না? কোষের দোহাই দিয়! সামাজিক 
আচার ব্যবহারের বশবর্তী হইয়া থাঁকিবেন ? কোবের প্রমাণ পাই- 
য়াছেন সুতরাঁৎ ব্যবস্থা দিয়াছেন, একথা স্বীকার করিলাম, কিন্ত্ত 
দেশীয় রীতি, কুলাচাঁর, মহাজন চরিত পদ্ধতি প্রভৃতি, যাহা অতি 
প্রাচীন কালাবধি প্রচলিত হুইয়। আদিতেছে তাহার অবমাননা 
করা কি অন্তায় ও দোঁধাবহ নহে? যাহা হউক আমর! আর 
কিছু বলিতে চাঁছি নী । করণের! যে শির তদ্ধিয়ে ভুরি ভুরি 


কায়স্থ সঙ্গোপ লমংহেতা। ২৪ 


প্রমাণ পাওয়া গেল, অতএব আর ইহাদের বাড়াবাড়ি করা 
উচিত হয় না। 

কায়স্থ কৌস্তভ নামক গ্রন্থের যে সকল প্রমাণ লইয়। করণের! 
ক্ষত্রিয় হইতে চাঁছে, সে দমন্তই যুক্তিহীন অশান্ত্রীয় মনঃকন্পিত 
মাত্র। আমর] ইঘার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। 

্রন্মার কায়োড্ভূুতদিশের নাম ত্রদ্ষকায়স্থ অর্থাৎ ব্রপ্ধার বাহু 
হইতে চিত্রগুপড ও বিচিত্র নামক ভ্রাতৃদ্বয় গৎপন্ন হইয়াছে । পরে 
চিত্রগুপ্ত মের সচিব হুইয়। মর্ত্যে ও বিচিত্র পাতালবাসী হই- 
লেন। কিন্তু পূর্বেই কায়স্থেরা স্বীকার করিয়াছে যে, 

“ চিত্রগুপ্তো গতঃ ন্বর্ণে বিচিত্রো নাগসন্নিধো,। চিত্র- 
সেনঃ পৃথিব্যাৎ বৈ ইতি শুদ্রঃ প্রচক্ষ্যতে ॥ ? 

অতএব চিত্রগুপ্তের মত্ত্যবাস কিরূপে সম্ভীবিত হইতে পারে £ 
যমের রাজধানী কোথায় ছিল ? স্বর্ণে না মর্ডে ? যদি মর্ত্যে হয় 
তবে সে স্থান(ট নির্দেশ করিলে সুবুদ্ধির কার্য হইত। 

যাহা হউক এসকল অধুক্তিকর অশাল্ত্রীয় প্রমাণে, কাঁয়স্থাদিগের 
ক্ষত্রিরত্ব প্রদর্শিত হুইতে পাঁরে না। ব্রহ্মার মুখ হইতে ত্রাক্ষণ, 
বাহু হইতে ক্ষত্রির উক হুইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শুদ্র উৎপন্ন 
হয়। সেই শুদ্রের পুত্র হিম, হিমের পুত্র প্রদীপ, প্রদীপের পুত্র 
কায়স্থ এবং কায়স্থের তিন পুত্র চিত্রগুপ্ত চিত্রসেন এবং বিচিত্র ॥ 
ইহার! ক্রমান্বয়ে স্বর্ণ মর্ত্যে ও পাতালে বাঁস করিয়াছিল । আশ্মি- 
পুরাণের এই প্রমাণ মতে করণেরা যে চিত্রগুপ্তের বংশোত্তব, ইহা 
কিরূপ সিদ্ধান্ত কর? যাইতে পাঁরে £ বরৎ চিত্রসেনের বশ বলিলে 
কতকটা সম্ভব হয়, কিন্তু তাহা হইলে সমগ্র শুদ্রই ত তদ্বংশীয়। 
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আর কখন কখন পঞ্চম বর্ণীয় বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। 
কি লজ্জার কথা ! ইহাঁদের একটি কথারও স্থিরতা নাই। কখন 
বলে- আমরা হিম ইত্যাদির যথা ক্রমাণত সন্তানগণের বংশজাত, 
কখন বলে- চিত্রগুপ্ত নামক চতুবর্ণাতীত ত্রহ্মকায়স্থ হইতে সমুৎ- 
পন্ন। ফল, কিরূপেই বা স্থির থাকিবে ? ইহা প্রমিদ্ধই আছে, মিথ্যা 
কথা যতবার কা যাঁয়, ততবারই সতনত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে। 

জগতের প্রধান কর্ণ লেখা পড়া করে বলিয়। ব্রহ্মা কায়স্থ্- 
দিশকে দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন, বলুন, তাই বলিয়া! কি কায়- 
স্থের1 প্রকুত ক্ষত্রিয় যে, কারস্থ কৌঁস্তভ প্রণয়ন কর্তা ইহার পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছেন ? ষদি লোকে কোন রাজাকে দ্বিতীয় আখওল 
বলিয়া! উল্লেখ করে, তাছা হইলে তাহাকে কি যথার্থই ইন্দ্র বুঝাইবে, 
ন1 শঙ্করাচার্ধ্যকে দ্বিতীয় শঙ্কর বলিলে প্রকৃত শিব বুঝাঁইবে ? (০) 
প্রকৃতপক্ষে এ সকল প্রশংসাবাদ মাত্র। এইরূপে দ্বিতীয় ক্ষত্রির 
কথাটিও কায়স্থদিগের প্রশংসাবাদ মাত্র । 

অপর স্থানে লিখিত আছে যে» 

“ গীর্গা ন তোঁয়ং কনকং ন ধাঁতুস্তণং ন দর্ভঃ পশবো 
নগাঁবঃ ॥ প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্তবাচ্চ কায়স্থবর্ণা ন ভবস্তত 
শূদ্রোঃ।” 

এই শ্লোকে কায়স্থ জাতির ক্ঞ্রিত্ব কোথায়? “ কায়স্থ বর্ণ 
ন ভবস্তি শৃদ্রাঃ ' ইহাতে কায়স্থ জাতিকে কেবল ক্ষত্রিয় বুঝাইবে 
কেন? ত্রান্ধণও ত বুঝাইতে পারে । “গঙ্গা ন তোয়ৎ কনকং ন 


৬স্পশাপপাপ পপাপপপাাপিসসপাস্পাদাপা সপ সপাপপপাপাপিটপপীপসসপাাপাাটলিপশপিসপীপিিপাপপসসপ পাপ পাপপাপাীি 


(* ) “ শঙ্কর শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাঁসো নারায়ণ? স্বয়ম্‌ ” 
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ধাঁতুঃ” ইত্যাদি স্থলে গঙ্গা ও কনক শব্দ জল ও স্বর্ণের অপলাপক 
না হুইয়৷ প্রত্যুত তাহাদের স্বরূপার্থ বাচক দ্রাব্যের উত্তমতারই 
বোধক হইয়াছে । যেমন রাজী হরিশ্চন্দ্র মনুষ্য নছেন, বলিলে 
তাঁহাকে দেবতা বুঝায় না, মনুষ্য মধ্যে তীহার ওৎকর্ষ প্রাতিপাঁদন 
করে। তদ্রুপ গীক পশু নয়, কায়স্থ শুদ্র নয় বলিলে পশুত্ব ও 
শ্ুদ্রত্বের লোপ না হইয়া তাহাদের প্রীধান্তেরই বৌধ হইবে । 

পক্ষান্তরে এই শ্লোকটী প্রামাণিক হউক ব1 অপ্রামাণিক হউক 
রীতিমন্ত অর্থ করিতে গেলে নানা গোলযোগে পড়িতে হইতেছে । 
এক্ষণে পাঠকগণকে কিঞ্চিৎ বিশেষ মনোযোগ দিয় পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি। 

যেস্থলে উদ্দেশ্ট-বিধেয়'ভাব থাকে, সেখানে উদ্দেশ্টের বচন 
প্রথমে উচ্চারিত হইবেক। ইহা একটি বৈয়াকরণিক সীধারণ 
নিয়ম । কোঁন কোন স্থানে বিশেষ সঙ্গতি থাকিলে এনিয়মের 
ব্যত্যয়ও ঘটে » এ স্বতন্ত্র কথা । এখন দেখা যাউক পূর্বোক্ত সাধা- 
রণ নিয়মটি ঘটিলে কিরূপ অর্থ হইতে পারে । এস্থলে পুর্ব 
উপাত্ত, গঙ্গা, কনক, তৃণঃ পশু, ও প্রজাপতির কায় হইতে উৎপন্থ 
ছেতুক কায়স্থেরা স্বতন্ত্র একটি কায়স্থ বর্ণ এই পাঁচটি উদ্দেশ্য বচন 
হুইল । অনন্তরোঁপাত্ত বিধেয় বচন ও পাঁচটি যথা-জল নয় কি, অবশ্য 
জল, তবে জলের মধ্যে বিশেব প্রশংসিত বটে (১) ধাতু নয় কি, 
অবশ্য ধাতু; তবে ধাতুর মধ্যে বিশেব প্রশংসিত বটে (২) দর্ভ 
নর কি অবশ্য দর্ভ, তবে দর্ভেব মধ্যে প্রশংসিত বটে (৩) গো 
নয় কি, অবশ্য গোক, তবে শোকর মধ্যে প্রশংসিত বটে (৪) 
এবং শৃদ্র নয় কি অবশ্য শৃড্র তবে শুদ্রের মধ্যে প্রশংসিত বটে 
(৫) এই পাঁচটার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থের অর্থে সামান্ত প্রাকৃত 
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ভাষাবিত লোকের দৃষ্টিতে কিঝিৎ গোঁলযোঁগ বাঁধিতে পারে 
ধার! সংস্কৃত শান্ত নিপুণ তাহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারি- 
বেন। যাহা হউক এক্ষণে আমাকে সেই গোলযোগটী মিটাইয়া দিতে 
হুইতেছে। উদ্দেশ্য বচনগুলির মধ্যে ৩য় ও চতুর্থ অর্থাৎ তৃণ ও 
পশু ।-_এস্থলে তৃণ শব্দটী অজহল্ক্ষণা্ধারা তৃণত্ব ধর্ষোপলক্ষিত্ড 
দর্ভত্বাত্মক বিশেষ ধর্ম বিশিষ্ট যে দর্ভ, তদ্বোধক। এবং ইহার 
বিধেয় বচন দর্ভ শব্টী জহল্লক্ষণ দ্বারা দর্ভত্বোপলক্ষিত দর্ভত্ব 
সমানাধিকরণ বৃত্তি তৃণত্বাত্মক নামান্ত ধর্মবিশিষ তৃণ যাত্রের 
বৌধক। এইরূপে বিধেয়ের দিগেও পশু ও গোতে লক্ষণা দ্বার 
বিনিময় করিয়া! লইতে হইবে তর্থাৎ পশু শব্দ পশুত্বোপলক্ষিত 
গোত্বাবচ্ছিম্ন গো ব্যক্তি পর । এবং গে শব্দ গৌঁত্বসমনাধিকরণ 
পশুত্বাবচ্ছিন্ন পশু সামান্য পর। 

যদি কেন বলেন, তৃতীয় ও চতুর্থ পদের উদ্দেশ্য বিথেয় ভাবের 
ব্যতিক্রম করা অপেক্ষা লক্ষণাবুত্তি দ্বারা ব্যতিক্রম করা লাঘব 
নহে । লাঘব না হউক নিয়ম রক্ষিত হইতেছে ইহাই এক মহৎ" 
লাভ। একান্তপক্ষে যদি বৈয়াকরণিক নিয়মের অমান্য করেন 
অর্থাৎ উদ্দেশ্ঠের বচন পুর্বে প্রযোজ্য বিধেয় বচন পর প্রযোজ্য এই 
নিয়মটীর উল্লঙ্ঘন পূর্বক ৩য় ৪ ধের ব্যাখ্যা করেন, ককন? কিন্তু 
অর্থ জরতী ন্যায় অবলম্বন করিতে পারিবেন না । অর্থাৎ কতি- 
পয়ের উদ্দেশ্য বচন পুর্বোপাত্ত ও কতিপয়ের পরোপাত্ত বলিয়া 
স্বীকার করিতে পারেন নী। এক সমুদাঁয় গুলিরই উদ্দেশ্য বচন 
পরোপাত্ত বলিয়। স্বীকার করেন ক্ষতি নাই। ফলতঃ ৩য় ও 
চতুর্থের জন্ত উদ্দেশ্য বচনের পরোপাত্তত্ব স্বীকার করা মন্দ নহে , 
এমতে যেরূপ অর্থ হইতে পারে তাহা ও প্রদর্শিত হইতেছে । এমতে 
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উদ্দেশ্য পঞ্চ__জল, ধাতু, দর্ভ, গাঁ, শুদ্র।, বিধেয় পঞ্চ পঙ্গ। নয়, 
কনক নয়, তৃণ নয়, পশু নয়, প্রজাপতির কাঁয় হইতে উৎপন্ন হেতুক 
কায়স্থ বর্ণ বলির! একটী স্বতন্থব বর্ণ নয়। এমতে যদ্দিও ৩য় ৪ ্ঘ ও 
৫ মের বাক্যার্ঁে কোনো গেলযোগ নহি সত্য, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় 
পদে মহান গোলযোগ হইয়া উঠিল। নিষেধ বিধি, সেই স্থানেই 
প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, যেখানে নিষেধের অপ্রাপ্তি আছে । এখানে 
জল সামান্যকে গঙ্গা বলিয়া গু ধাতু সামান্যাকে কনক বলিয়া 
ব্যবহার কোথায় কোন দেশে হইয়। থাকে? সামান্য বাঙ্গালি 
হৃদয়ে হঠাৎ ঈদৃশ আশঙ্কা না হইবার কোন কা-ণ লক্ষিত হই- 
তেছে না? কেন ন। তাহাদের মধ্যে এমন লোক 5 বিরল যাছার। 
ভাঁরতবর্ধায় নানা জাতির সমাজ আলোচন্না করিরাছেন । এক্ষণে 
উক্ত আশঙ্কার উত্তর পাইবার জন্য আমরা তীহাদিগকে মহা'রাষ্র 
দ্রবিড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য সমাজে প্রাবিষ্ট হইতে অন্তুরোধ করি । 
প্রবিষ হইলে অবশ্য দেখিতে পাইবেন, অবচ্ছেদ।বচ্ছেদে সকলেই 
জলকে গঙ্গ। বলিয়া ব্যবহার করিতেছে । পাতুকে কনক বলিয়া 
ব্যবহার করিভে আমরা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই সত্য পরন্ত জলকে 
গঙ্গা! বলিয়া ব্যবহার করিতে দেখিয়া অনুমিত হইয়াছে যে এইবূপে 
কোনে দ। কোনো দেশে থাতুকেওড কনক বলিয়া ব্যবহার করিয়! 
থাকে । এ স্থলে অন্ুমানে আকাঁর এইরূপ হইবে ।- সামান্য 
ধর্ীক্রান্ত শব্দ বোধ্য অর্থের কোনে! না কোনে দেশে তদীয় বিশেষ 
ধর্মাক্রান্ত শব্দ দ্বারা বোধ হইয়া! থাকে । যথা মহারাণ্ে জল, গঙ্গা! 
শব্দ ছারা বোধ্য। অতএব ধাতুও কোনো না কোনো দেশে তদীয় 
বিশেষ ধর্্মীবচ্ছিন্্ কনক শব্দ দ্বারা অবশ্য বোধ্য হইয়! থাকে, সন্দেহ 


নাই। এক্ষণে দেখুন, এ অবস্থায় শ্লোকোক্ত নিষেধ বিধিদ্বয় (১ ম 
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ও ২য়) চরিতার্থ হইলকি না॥ «গঙ্গান তোয়ম গ্রোকের অর্থ 
এইরূপে আরও ৪1 ৫ গ্রকাঁর হইতে পারে । বাহুল্য ভয়ে তদালো- 
চনে ক্ষান্ত হইলাম । ফল, যত প্রকাঁরই অর্থ হউক না কেন, কোনো! 
অর্থেই আধুনিক কায়স্থণের ই$ লাঁভ হুইবে না, ইহা ঘেন নিশ্চয় 
থাকে। 

এইরূপে কায়স্থ কৌস্তভস্থ সকল প্রমাঁণগ্ডলিই অগুক্রি সিদ্ধ 
বলা যাইতে পারে, কিন্তু অতদূর দেখান অনাবশ্যক এবং তাহাতে 
পাঠকগণেরগ বিরক্তি হুইবাঁর সম্ভীবনা। এই অবন্দরে কৌস্তুভ 
প্রণয়ন কর্তী মিত্র যহাশয়কে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পাঁরি- 
লাম না। তিনি অন্যান্য কায়স্থদিশের বস্সু বঙ্মী ঘোষবর্ধা প্রভৃতি 
নুতন উপাঁধি দাঁন করিয়াছেন কিন্তু আপনার নামে হিজর বর্ী না 
বসাইলেন কেন? 

কায়স্থদিগের পুর্ধরৃতান্ত সন্বন্ধে মান্যতম সোমপ্রকাঁশ সম্পাদক 
মহাশয় ১২৮৯ সালের রা আধাটের পত্রিকায় যাহা,লিখিয়াছেন, 
আমরা এস্থলে দেইটি অবিকল উদ্ধুত করিতেছি। 

« বঙ্গদেশের কায়স্থেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া! প্রতি- 
পন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, এদিকে কাঁশীতে এই আন্দোলন 
চলিয়াছে ।--বঙ্গদেশীয় কায়স্েরাঁ ক্ষত্রিয়ের সন্তান নহেন+ কাহা- 
রের সন্তান আন্দোলনকারী কুলীন কায়স্থ । তিনি বলেন? 
অপদিশুর রাজা হজ্জ করিবাঁর সময় কান্ঠকুক্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ 
লইঘা যাঁন। তীহাদিগের সঙ্গে পাঁচজন ভূত্য শিয়াছিল। তাহারাই 
বঙ্গদেশীয় কায়স্থদিগের আদিপুকষ । এবিষয়ে বিসম্বাদ নাই। 
ভূত্যের৷ কোন জাতীয়, তাহাই বিবেচনা করিয়] দেখা কর্তৃব্য। 
উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কায়স্থেরা প্রাণান্তেও ব্রাক্ষণের চাকরী 
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করে না, কাহারেরাই সচরাচর চাকরী করিয়া থাকে । “কাহারেরা 
ব্রাহ্মণদিশের তলবী গাড়, গামছা প্রস্তুতি লইয়া শিয়াছিল। 
ব্রান্ষণেরা তাহাদিগের পরিচর্ধ্যায় পরিতুষ্ট “হুইয়া, তাহা দিগের 
পুরক্ষারার্৫থ উচ্চজাতির কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন। তাহাতেই 
তাহার। কায়স্থ হইয়াছে । বাস্তবিক তাহারা কাহার । আন্দোলন- 
কারী বহুকাঁল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিতেছেন । নাঁনা স্থান 
পরিভ্রমণ করিয়া» দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের পর এই নিদ্ধাস্ত করিয়া- 
ছেন। অতএব বিন! যুক্তিতে তাহার কত এই সিদ্ধান্তকে অপাদিদ্ধান্ত 
বল। ন্তায়ান্ুগত হয় না। আমরা ত তীহাঁর মত খণ্ডনের উপ- 
যোখিনী প্রবল যুক্তি দেখিতে পাইতেছি না । তবে যদি পুরারৃত্তবিৎ 
কোন বিজ্ঞ কায়স্থ উৎকৃষ্ট যুক্তির আবিষ্ষিয়া করিতে পারেন 
বলিতে পারি না। যাহা হউক কোথায় স্বর্ণ ! কোথায় নরক ! বঙ্গ- 
দেশীয় কায়স্থেরা কোথায় ক্ষত্রিয় হইবেন ! তাহা না হইয়া কাহার 
হইলেন !! আন্দোলনকারী ম্বমত সংস্থাপনার্থ যে করেকটী যুক্তি 
প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ ক্রমশ উল্লিখিত হইতেছে । 
প্রথম, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বারো ধর কায়স্থ আছে। ইহা!- 
দিগের মাত পিতৃউভয় কুল শুদ্ধ। আর চিত্রগ্ুপ্তের উপপত্বী 
জাত ওনাঁই নামে আর এক ঘর আছে। ইহাদিগকে অর্ধ কায়স্থ 
বলিয়া থাকে । এই কয় ঘরই কখন ত্রান্ষণাদগের পরিচারক হইয়। 
তলবী বহা ও গুহ মার্জনাদি অপক্ুষট কন্ম করে না। কাহার 
কুম্মী প্রভৃতি সচরার এ সকল কায করিয়া থাকে । ত্রান্ণেরা 
বিদেশে যাইতেছেন, তাহাদের প্রারিচারকেরই প্রয়োজন হইয়াছিল, 
কায়স্থ সঙ্গে লইবার প্রয়োজন কি? 
- দ্বিতীয়, উল্লিখিত বারে ঘর কায়স্থের কাহারই ঘোষ বন্সু' 
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মিত্র প্রস্তুতি উপাঁধি নাই। এই উপাধিগুলি কম্পিত কায়স্থেরা 
কম্পিত উপাধি গ্রহণ করিরা আপনাদিগের পুর্ব পুকষের 
গৌরব লোপ করিবেন, ইছা' সম্ভবিত নহে । ভদ্র জাতিরা কখন 
এরূপ করেন না । কুলাঙ্গরেরাই পৈতৃক নাম ও গৌরবের লোপে 
প্রবৃত্ত হয়। পক্ষান্তরে নীচ জাতি কাহারদিগের এই নুতন উপাধি 
লাভ অনাহ্লাঁদের.হয় নাই। 

তৃতীয়, উল্লিখিত ত্রাবণদিগের সহগামীরা কায়ন্থ ছইলে কখন 
আ।পনাদিগকে ত্রাঙ্ষণদিগের দাস বলিয় পরিচয় দিতেন ন1। উত্তর 
পশ্চিম অঞ্চলের কায়ন্ের। কখন ব্রোন্ষণের দাসত্ব স্বীকার করে নাই, 
তার দাস বলিয়া! পরিচয় দিয়া আপনাদিগের হীনতা স্বীকার 
করিবে কেন ? পক্ষান্তরে কাহারদিগের এ পরিচয় দেওয়া অনঙ্গত 
হরর নাই । তাহারা বাস্তবিক ফাস, বরাবর ক্রা্ধণদিগের সঙ্গে 
দাসের কায করিয়। আসিয়াছে । 

চতুর্থ” নীচ জাতি কাহারদিগকে উচ্চ জাতি কায়স্থ করা 
অসস্তাবিত নহে । পুর্ব কালে অনেক নীচ জাঁতি উচ্চ হইয়! 
শিয়াছে। বিশেষতঃ নীচ জাতিকে উচ্চ করা ত্রান্গণদিগের এ 
গুণটী বিলক্ষণ ছিল । বাঁজ্ঞবল্ক্য খধি অনেক নীচ জাতিকে 
ত্রান্ষণ করিয়া গিরাছেন । তাহার! দাক্ষিণ।ত্যে চিৎপাবন ব্রাহ্মণ 
বলিয়া প্রমিদ্ধ আছে। এ জাতিতে রাজ মহারাজ আদি অনেক 
বড় লোক আছেন । রাজ! জরাঁসন্ধ, এক যজ্জছে অনেক হীন 
জাতির গলদেশে উপবীত প্রদান করিরা ছিলেন, উহারাই ভূইছার 
ব্রাহ্মণ । মধ্যদেশে অনেক তু ই ছার ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায় 
এতভ্তিন্ন অনেক রাজা অনেক হীন জাতিকে ত্রান্ধণ করয়াছেন, 
সপ্ত শতী ্রাঙ্গণ প্রভৃতি তাহার উদাহরণ স্থল । 
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পঞ্চম, যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ববান্যকুক্জ হইতে আঁদিশ্ষ্তরর যজ্ঞ 
করিতে যান, যে পাঁচজন তীহাদিশের সঙ্গে গমন করে, তাহার! যদি 
বাস্তবিক কায়স্থ হইবে, একমাস অশেধচ গ্রহণে সম্মত হইবে কেন? 
তাহার! স্বদেশে দশদিন মাত্র অশোৌচ গ্রহণ করে, বঙ্গদেশে নিয়া 
তাহ।দের তিন দশে ত্রিশ দিন, নখ কেশ বহনের 'কউ ও লঘুা স্বীকা 
রের প্রয়োজন কি? উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ডেম ও চাঁমারেরাও 
এক মাস অশেচ লয় না। কায়ন্থেরো বঙ্গদেশে শিয়া কি এমন 
লোঁভেপড়িল যে, তাহারা অশে+চ গ্রহণ বিষয়ে ভোম চাঁমার অপে 
ক্ষাও অপরুষ্টতা স্বীকার করিল? পক্ষীন্তরে কাহা'রদিশের অশেধুচ 
গ্রহণের নিয়ম নাই । কোন সম্প্রদায় তিন দিন, কোন জন্প্রদার দশ 
দিন, কোন সম্প্রদায় তের দিন অশোঁচ গ্রহণ করে। যাহাঁদিগের 
ব্যবহার এই রূপ, তাহাদিশের দশদিনের বেশী কমে আপত্তি 
হইতে পারে নাঁ। বিশেষত ইটী মনে করিতে হুইবে যে, তাহা 
দিগের কেমন উচ্চ পদ লাভ হইয়াছে । তখন তাহার। আহ্লাদে 
আট খান1। ত্রাক্ষণের] যাহ? সহাইয়ছেন, তাহাই সহিয়াছে। তখন 
তাহার! ত্রাহ্ষণ দিগের এমনি আজ্ঞাবহ হুইয়া!ছল, ত্রাজ্ঞণেরা যদি, 
তাছাদিগের ঘাড়ে তিন মাস অশেধ্চ চাপাইতেন, তাহার! ঘাড় 
নাঁড়িত না। 

ঘট কুলীন কায়স্থেরো বলেন, তীহাদিগের আদি পুৰষেরা বঙ্গ 
দেশের তদানীন্তন কায়স্থদিগের কন্ত্যার পাঁণিএহণ করেনঃতাহা1তে যে 
সন্তান উৎপন্ন ছয়, তাহা রাই দক্ষিণ রাটী উত্তর রাট়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ 
নামে গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এতদ্বারা ও অপ্রমাণ হইতেছে, উল্লি- 
খিত ত্রাহ্গণ দিগের সহুচারির। কাঁয়স্থ নছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের 
ধায়স্থের! গাণাস্তেও বঙ্গদেশীয় কায়ন্থদিগের কন্যা আদাস প্রদান 
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করে না ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে । উত্তর পশ্চিম 
অঞ্চলের অনেক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ প্ুুকযাম্থুক্রমে বান করিতেছেন, 
এঁ রূপ কলিকাতা গুভভৃতি স্থানেও অনেক লাল কায়স্থ আছেন, 
ইহাদিগের পরস্পর কি বিবাহ হয়? বিবাহের প্রয়োজন হইলে 
উচ্ছার! স্বদেশে হিয়া বিবাহ করেন। 'অথবা স্বদেশ হইতে পাত্র 
পাত্রি লইয়! যাঁন। যদি উভয় দেশীয় কায়স্থদিগের পরস্পর বিবাহ 
প্রচলিত থাকিত, কুলীন কায়স্থ উল্লিখিত বাক্য অবশ্য আদরণীয় 
হুইত। পক্ষান্তরে কাহারদিগের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ কন্যার পাঁশি 
গ্রহণ সম্ভবিত হইতেছে । তাহাদিগের একাদশ বৃহস্পতি ! তাহা- 
দিশের হুতন জাতি নুতন উপাধি ও উৎকৃষ্ট জাতীয় নুৃতনস্ত্রী লাভ 
হুইল, তাহাতে তাহাদিগের অপ্রবৃত্তি ও আপত্তি হইবার সম্ভা- 
বনা কি? বিবাহ প্রস্তাব ন! হইতে হইতে তাহার হাতে সুতা] 
বাঁধিয়া বসিয়াছিল সন্দেহ নাই। 

সপ্তম, ত্রাক্মণদিগের ঘটক গ্রুবানন্দ মিশ্র স্পফ$টীক্ষরে কহিয়াছেন, 
কান্যকুক্জ হইতে পাঁচ জন ত্রাহ্মণের সঙ্গে যে পাঁচ জন ভৃত্য 
আইসে, ভাহার কাঁয়ন্থ নহে, অপরুষ্ট জাতি। 

অফটম, কুলাঁচার্যদিগের কারিকা দ্বারাও প্রমাঁণ হইতেছে যে, 
উক্ত ব্রাহ্মণ ভূত্যেরা কায়স্থ নয়। কুলাচার্চ্যে রা কায়স্থদিশ্শের 
বিষয়ে যাহ। কিছু লিখিয়াছেন, তা, তাছাদিগের স্বকপোল 
কম্পিত। তাহার এ কয় জন ভূত্যের বিশেষ বিবরণ কিছুই 
জানিতেন না। পুকবোত্তম দত্তের পরিচয় দ্বারা তাহ স্পট প্রতীর- 
মান হইতেছে। প্ুুকযোত্তম দত্ত ইটা একটী নাম। উত্তর পশ্চিম 
অঞ্চলে ঈশ্বরী দত্ত, ভৈরব দত্ত, ছুর্গ। দত্ত, পুকধোত্তম দত্ত, এই প্রাকার 
নাম অনেক আছে। পুকবোত্তম দত্ত শব্দের অর্থ এই, পুকষোত্তম 
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যাঁকে দিয়াছেন। কিন্তু কুলাচঃর্যের! অজ্ঞতা বশত? পুক্ষোত্তম 
নাম ও দত উপাধি করিয়া লইরাছেন। বারে ঘর লালার কোন 
ঘরেরই দত্ত উপাধি নাই ॥ পুকযোত্তম দত্ত কৌলীন্য মর্ধ্যাদা পাই- 
লেন না কেন? এই একটী কথা আছে। বোধ হয় ব্রাহ্মণের! 
কোন কারণে তাহার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন, তাহাতেই কৌলীন্য 
মন দ্বারা তাহাকে অলঙ্কুত করেন নাই। তবে তাহার জছচর 
কাঁহাণরের] কায়স্থ হইল, সে ব্যক্তিও মেই সঙ্গে কায়স্থ হুইয়৷ গেল, 
কিন্ত কলীন হইতে পারিল না । ?? 
উপরোক্ত বিবরণে সোম প্রকাশ সম্পীদক মহাশয় যাঁহা বলি- 
য়াছেন, তদ্বিবয়ে আত্মাদের কিঞ্চিৎ সংশয় আছে। তিনি লিখি- 
য়াছেন «“ বঙ্গবেশীয় বর্তমান কারস্থ গণ ক্ষত্রিয়ের সন্তান নেন, 
কাহারদিশ্ের সন্তান ।” কিন্তু এই কাহারের অন্মদ্দেশীয় কভার 
শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হুইতে পারে না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কাহার 
কুশ্ব্ণ প্রভৃতি জাতিগণ নিতীন্ত নীচ জাতীয় শুর নহে, ইছার! 
'জলাচরণীয় জাতি । অতএব ইহার ষে ব্রান্ষণগাণের দাসত্ব স্বীকার 
পূর্বক এ দেশে আসিয়া আপনাদিশের পুর্ব জাতিত্ব পরিত্যাগ 
করত, কায়স্থ নামে পরিচিত হইতে বাধ্য হইবে, এ কথা সম্ভবপর 
বোধ হয় না । আমরা বিবেচন1! করি, সম্পাদক মহাশয় ভ্রম প্রেমে 
অথব! সেই ব্রাহ্মণ পঞ্চ শাঙ্সদর্শী ও বেদজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং তাহীরা 
যে ছাঁড়ি মুচি খস প্রন্ৃতির ম্যায় অস্পন্শীয় জাতির জলাচরণ 
করিবেন, ইহা অসম্ভব বোধে, অপেক্ষাক্লত উচ্চ জাতি কাহার কর্মীর 
নামোলেখ করিয়াছেন । এ বিবেচনাটী নিতীস্ত ভক্তি হীন 
নহে )_কিস্তব এ বিষয়ে বক্তব্য এই,--মহধি পরার একদা নৌকা- 
যোগে শ্দী পার হইতে ছিলেন, মংস্যগন্ধা নাম্বী ধীবর কন্যা পার 
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করিতেছিল । মহামতি পরাশর-ধীবর কন্যার সৌকুমার্ষ্যে মোঁছিত 
হুইয়া, তাহার প্রতি আসক্ত হন, তবে স্বীকার করিতে হইবে, হয় 
পরাশর মুর্খ ছিলেন, নয় মংস্যগন্ধ। ধীবর কন্ঠা ছিল না, এ ঢুইটীর 
একট স্বীক(র না করিলে, বেদজ্ঞ মহা মুন কর্তৃক এ রূপ ঘৃণিত কার্ধ্য 
কদাপি অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। অথচ হা প্রকৃত ঘটনা। মন্ু- 

₹ছিতায় লিখিত আছে,প্রজা পতি ্রন্ধা এক ভুবনমো হিনী কন্তা ফি 
করিয়া, তাহার প্রতি আসক্ত হুইরাছিলেন, এ ঘটনায় ব্রক্মীকে কি 
বোধ হয়? সৃষ্টি কর্তা বেদ কর্তা শাস্ত্র কর্তা পিতামহ বলিয়। ভক্তি 
হয় কি? অথচ তিনি পিতামহ ছিলেন ! অ৩এব শাজ্স দাতা বা 
বেদ৩৩1 এ ঘটনার প্ররত প্রমাণ হইতে পারেনা । অভাব হইলে 
সকলহ করিতে হয় »-এখনও যদি একজন শান্সরদশ্শী ভউ্টাচার্য) 
বৈশাখ মাসে ছুই প্রহরের সময় উত্তপ্ত বালুকারাশি সমন্বিত সুবিস্তৃত 
প্রস্তর মধ্যে পতত হুন, যে প্রান্তরে জল নাখ জলাশয় নাই, বৃক্ষ 
নাই, অধিকন্তু তৃণ পথ্যন্ত ও নাই, কেবল শো পিতশোৰা বালুকারাশি 
ধুধু কারতেছে-এরপ প্রান্তরে যদি পতিত হন এবং পিপাসায় শুক 
তালু হইয়। ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকেন, এমন সময় একজন যবন যদি 
কথাঞ্চিৎ জুশীতল জল আনিয়া তাহার নিকট যবন বলিয়া পারিচর 
দেয়, তাহা হইলে তিনি কি ত্যাগ করেন? অ।মরা নিশ্চয় বলিতে 
পারি কদাপি ত্যাগ করিতে পারেন না! কেন না, তখন তাহার 
অভাব হুহয়াছে এবং নেই অভাব প্ারিপুরণের হা তিন্ন আর ভপার 
নাই। সেহরূপ এই ব্রান্ধণগণও অভাব গ্রস্ত হুহয়াই তাদৃশ নীচ 
জাতিকে ভূত করিতে বাধ্য হুত্য়াছিলেন'একে বিদেশে যাইতে হইবে, 
তাহাতে উচ্চজাতীয় কেহ যাইতে সম্মত নহে, সুতরাং অনিচ্ছাসত্েও 
শুদ্ধ তালু ভঙ্টাচাষের নায় যবন পৃষ্ট জল পান করিয়াছিলেন । 
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'আর এক দিক দিয়! ধরিলে, কাহার কু্ছাঁ সম্বন্ধে সোষ প্রাকাশ 
সম্পাদক মহাশয়ের যত স্্বীকাঁধ্য বে'ধ হয়, হয়ভ ঘটনা রমে এ 
কাহার কুম্মীরা কোন কারণে জাতিব্রষ্ট হইয়া ন্মাজচ্যুত হইয়াছিল, 
স্ুতরাঁৎ সমাজে মুখ দেখাহতে লজ্জ। বে।ধ করিত, এমন সময় এ 
ব্রান্ীণেরা ত।হ,বিশিক বিদেশে লগয়া যাইতে চাছিলেন, ইজাতে 
তাহাদের শট্বি ভিন কিক মাত্র অহুবিধা নাই দেখিয়া, সহজেই 
ভৃত্য বলিয়া স্বাকান কব্লি এবং এ দোশ আসিরা ম্বজাতিত্ব ত্যাগ 
করিয়া, কারস্থ নাম গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি করিল না । 

আমরা [টরকাল শুনিযা আাপতেছি নিম্ন শ্রেণীস্থ জাতির! 
চেটা করিনেহ কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হইতে পাবে । অধুনাও 
এরূপ ঘটনা ছুম্প্র-প্য নুহ । স্বাদ পত্র প্রভৃতিতে ও সময়ে সময়ে 
এরূপ ঘটনা দেখিতে পা এয়া যায় ষে, একটী অধম জাতীর ব্যক্তি 
কিঞ্চিৎ, মুদ্র] ব্যয় করিয়া কায়স্থ হইয়াছে । কিছুদীন অতীত হইল 
কলিকা হার অন্তব্বন্তী একটি স্থ।নে এক্সপ ঘটনা হইয়াছিল । একজন 
কারস্থ ওরসে মালিনা গণ্ভসনুত পুত্র, আপনর ম.তৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে 
বিলক্ষণ মমারোহ করিরা কায়স্থদণকে নিমন্ত্রণ করিরাছিল। 
কারস্থগণ কেইন কথ! না বলির আজান বদনে আঙ্কার করিয়া 
আমিলেন । সে বক্তি এক্ষণে কায়স্থ বলিষ। অ'স্মপন্চিয় প্রদান 
করে। এন্ধপ স্লেস্ছাচাৰ ত আর কোন জাতিতে দুষ্ট হয় না! 
অন্মদেশীর হাড়ি ডোম প্রভৃতি অতি নীচ জাতিরাও জারজের 
উপর ফণা করিয়া থাকে । যাহাদের জাতীয় বন্ধন এবরূপ শিখিল, 
তাহার! বদি উত্তম জাতি হয় তবে অধম জাতি পৃথিবীতে একে- 
বারেই নাহ ।! 


অদ্শোপজাতি নিরূপণ । 


এক্ষণে বঙ্গদেশে যে সমস্ত জাতির বিস্তার দেখা যায়, 
তাহার মধ্যে সদেগাপ জাতিকে বঙ্গীর বৈশ্য বলা ফাইতে পারে, 
কারণ কায়স্থ প্রভৃতি যাবতীয় শুদ্র জাতি, বর্ণ সঙ্কর বলিয়া সকল 
পুস্তকেই উল্লিখিত আছে, কিন্তু এজাতি সন্বন্ধে তদ্রুপ কোন 
কথা কোথাও দেখা যায় না। এই ছেতু বোধ হয়, ইহার কখন মিশ্র 
জাতি হইতে পারে না? অবশ্যই কোন একটি আদি ও অমিশ্র 
জাতির মধগাত; কেবল দেশ ভেদে এ জাতির সংস্কার হীনতা 
প্রনুক্ত শুর্রবৎ হইয়াছে । শান্দোক্ত গোপ অর্থে, এখানকার কোন 
কোন লেখক অনভিজ্ঞতা বশত? সার্দেশীপ বলিয়া! থাকেন । মান্তি- 
বর বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয় এ বিবয়ে ষে কয়েকটি কথা বলিয়।- 
ছেন, তাহাতে তিনি যে স্থির মীমাংসা করিতে পারেন নাই, ভাহ' 
বিলক্ষণ বুঝা যাইতেকছ »-ইহাতে তাহার মহুতুই প্রকাশ পাইযাঁচে 
এবং লেখকের কর্তব্য কাঁধ্য কৰা হুইয়াছে। না জানিয়। শুনিয়। 
একটা অনুমাণিক কথা বলা অপেক্ষা কিছুই নাঁ বল ভাল। 
ব্রহ্াবৈবর্তপুরাণে গৌপ নাপিত প্রস্থৃতি, যাহাদিগকে সৎ শুভ্র 
কহে, সেই গোপ অর্থে পশ্চিমাঞ্চলীয় আভী।র এবং ঢাকাঃ বিক্রম" 
পুর, মরমনসিং, ইউ প্রভৃতি হ্নের গোর়ালা, সদৃগোপ নছে। 
কিন্ত মধ্য বাঙ্গালীর যাহার] পরব নামে খত, তাহাদিগের বৃত্ত 
অ।চার ব্যবস্থার "প্রভৃতি সমস্ত কার্যই আভীরি ও পুর্বেক্ত 
গোয়ালাদিগের স্যার) প্রথমোক্টের] যেরূপ জুপ্দী দধির ব্যবলা 
করে, ইহা রাও তদ্রুপ, উচ্ানিগকে যেন্গপ পুর্ব্ব বাঙ্গালা ও উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে শোয়ালা ভিন্ন আর কিছু বলে না, বক্সপব বা পল্পবেরা- 
ও সেইন্প মধ্য বাঙ্গ'ল+য় গোয়াল নাঁষে খ্যাতি । কিন্তু উহ্া- 
দিশের পরম্পর আচার ব্যবহার সৌশাদৃশ্য থাকিলে, জাতি 
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সম্বন্ধে এক হইতে পারে না, কেননা অন্যান্য সৎশুদ্রের ত্রাঁন্মণের! 
আ'ভীরি এব পূর্োল্লিখিত স্থানীয় গৌয়ালাগণের, যেরূপ যাঁজন 
ক্রিয়া, তাহা দিগের গৃহে আহার ও পৃ ভোজন করেন, মধ্যবাঙ্গা- 
লা'র পল্পবদিগের সেরূপ করেন না উহা দিশের স্বতন্ত্র ব্রণ নির্দিষ্ট 
আছে । ইহাতেই বোধ হয় ইহা] কোন ক্রিয় চ্যুত হুইয়! হীনাবস্থ 
হইয়াছে, নয় স্বতন্থ জাতি । যদি স্মতন্থ হুর, তাঁহ। হইলে মণিকার 
ও তন্তবার়ের যে গোপ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা তাহাই । 

এক্ষণে আভীরি এবং পর্ধ বাঙ্গালা ও বেহাঁর প্রভৃতি স্থানের 
গৌয়ালদিগের উৎপন্তি নিঝপণ আবশ)ক। যদি ইহারা পরস্পর 
এক হয়, ভবে মনু-সংহিতার স্তর প্রকরণানুসারে ব্রাঙ্গণ ওরসে 
অন্ৃষ্ঠার গর্তে উহ্াদিগের উৎপত্তি । কিন্তু যদি পৃথক হয় তবে 
পরাঁশর পদ্ধতিতে শ্বত্রির পিতা ও শুদ্র।ণী মাতাতে যেগ্গোপ জন্মে, 
পূর্ব বাঙ্গালা ও বেহা!র প্রভৃতি স্থানীয় গোয়লাগণ সেই বংশোজ্ভৰ 
সন্দেহ নাই। কিন্তু সরেগাপ এ দুই জাতির অনুরূপ নছে, ইহারা 
সম্যক প্রকারে একটি স্বতন্থ জীতি। ইছাদিগকে কেহ গোয়াল! 
বলিতে পারে না এবং বলিবারও কাঁরণ নাই । 

সকল দেশেই ছু্ধ দি ব্যবসায়িকে গোয়ালা কহিয়! থাকে, 
কিন্ত সঙ্গো পের! ছুগ্ধ দধিব সহিত কোন সংশ্রব রাখে নাঃ গোরক্ষা, 
কৃষি, বাণিজ্যই ইহাদিশের ব্যবসা । অতএব ইছাদিশকে বৈশ্য 
বলিলে অন্যান্য মিশ্র জাতির অবমানন1 হয় বলিয়াই হউক বা 
উভয় জাতিরই গো থেন্তু ইরা কাঁধ্য বলিয়াই হউক, ইহারা গোপ 
শব্দে প্রতিপাদ্য হইয়াছে । 
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অশ্বিহ্্া। ধেনু জিনত ঘুত জিনতং বিশোহতং রক্ষাঁলি 
মেবত মমী বা *। ” 

ইত্যাদি বাক্যে ফেখানে গো ধেন্ু সেইখানেই বৈশ্য । অতএব 
ইহা দিগকে বৈশ্য না বলিয়া ব্যবসা নুদারে সদেগাপ বল] হইয়াছে । 
সদেগাপ অর্বে উত্তম জাতীর গৌয়।লা নহে । শরাঁজ। রাধাকান্ত 
দেব বাহাঢ়ব তাহার লোকপ্রসিদ্ধ শব্ক-্পদ্রমে পুরাঁণোক্ত নয় 
জ'তি সৎশুন্রীন্তর্গত গোপকে সর্দো।প বলিয়া লেখেন নাই॥ 
যদি এই গ্োপ অর্থে বার্থই সর্দেগাপ হইত, তাহা হইলে তিনি 
অবশ্যই উল্লেখ করিতেন । যাহা হউক ইহার! ষে কারস্থ গ্রভৃতি 
বর্ণসহ্করজাতি হইতে শ্রেষ্ঠ তাহ'র আর সংশর নাই। ইহা 
দিগকে নবশীখ ও বলা যাঁর না। বঙ্গদর্শনস্থ জাতি ভেদ লেখ- 
কের কোন বিচক্ষণ বন্ধু বলিয়াছেন বলিয়া যে আমরণ উল্ত কথা 
বলিতেছি, তাহা নহে । কোন শাক্সে বা কোন পুরাণেও ইহার 
উল্লেখ নাই। অতি প্রাটীন কাল হইতে এখন পর্যন্ত ইহাঁদিশের 
আচার ব্যবহীর ও কার্ষের বিষয় পধ্যালোচন। করিলে কদাঁপি 
শুদ্র বলিয়া উপলব্ধি হয় নাঁ। 

কষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ ক্ঞ্চচক্দ্র রায় বাহাদুর বে সময়ে 
অগ্মিহৌত্র ষজ্জের অনুষ্ঠান করেন, নেই সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
এই ত্রিবর্ণেরই বরণ হয়, কিন্তু তকালে এদেশে আচারঘুক্ত 
বৈশ্য না থাকাতে, কোন জাতি যে মাল্য চন্দন পাঁইবেক, এই 
বিধর লইয়া বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, অবশেবে 
অশেষবিথ তর্ক বিতর্কের পর স্থিরাকৃত হয় যে, সরদেগাপ জাতি 
অতি উত্তম আচার বিশিষ, অতএব এই সম্মানের উপযুক্ত পাত্র ॥ 
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এইরূপ মীমাহসা হইলে যজ্রবনিমন্িত বহুসংখ্াক লোক মধ্যে কষ 
পাতা নিবীনী সদেগীপ কুলোস্ভব ৬ নরোত্তম পাল বৈশ্যস্থানীয় 
ছয়! মাল্য চন্দন প্রীপ্ত হুন। হুশলের অন্তংপাতি দ্বারবাঁসিন। 
গ্রামে দ্বারপাল নাষে একজন রাজী বাস করিতেন। পীয় 
ছুইশত বৎসর গঠ হইল, এ গরমে একটি পুকরিণী খনন 
করিতে করিতে একটি মৃর্তিস্হ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইস্টক বাহির 
হয়। তন্মধস্থ একখানি প্রস্তরে এ রাজাকে বৈশ্য বলিয়া 
লেখা ছিল। মূর্ভিটাও উপবীতধারী, অতএব অনুমান হয়; 
উহ্থা উক্ত রাজারই প্রতিকৃতি । প্রবাদ আছে যে, তিনি মৃত্যুকালে 
উত্তরাঁধিকীরী অভাবে, তাহার সমস্ত সম্পত্তি «“যকৃ” দিয়া বলিয়! 
শিয়াছেন ? মজ্জাতীর যেকোন দরিদ্র ব্যক্তি এই স্থানে বাস করিবে 
সে এই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইতে পাঞ্িবে। এই আশঙ্ক] নিব- 
স্ধন তথাকার তূম্যধিকারিরা বহুকাল পধ্যন্ত, উক্ত গামে কোন 
সদেশীপকে বাঁ করিতে দেন নাই । এ গ্বাদটী আমরা কাহী- 
কেও বিশ্বীন করিতে বলি নাঁ। যক১ মরণকাঠি, জীবনকাঠি, 
প্রভৃতি উপন)াসের কথা, শুনিলেই সকলে অগ্রাহ্া করিবেন, কিন্তু 
এ গ্রামে যে একজন সদ্দৌো।প বাঁ বৈশ্য রাজা বাদ করিতেন, ইহা, 
ভত্রতা সকল লোঁকেই অবগত আছে । 

গোৌকুলে, জ্ীকুঞ্জ গোপবাজ নন্দেৰ গুছে জন্মগ্রহণ করেন 
রীতিমত ধরিতে গেলে তাহাকে আভীরি গোপ বলিতে হইবে । 
ব্রজাঙ্গনীরাও সকলে গোঁপকন্যা বলিয়া খ্যাত আছে । নন্দ 
রাজাকে এদেশের গৌরাঁলাদিশের পদবী অন্ুপীরে অনেকে নন্দ 
ঘোব কহে, কিন্ত কেন কহে বলী যার না। পশ্চিমে কোন জাতির 
পদবী ঘোষ নাই, কুলীন কায়স্থ ও সদেগীপদিগের ঘোষ উপাধি 


৪১৬ কাঁয়স্থ সদ্গোপ সংহিতা 


আছে। অতএব ঘোষ অর্থে যদি ত্ৌীরীলা হয়, তবে ঘোঁষ উপাধি- 
ধাঁরী কায়স্থ্রোঁও গোয়াল ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে । 
বর্ধমান ও রাঁণীগঞ্জের মধ্যবন্ী অমরার গড় নামক একটি 
স্থানে ভন্কুকপর্দ, কনকেশ্বর ও সিররনিংহ নামক, তিনজন মহ 
প্রতাপশালী বৈশ্য রাজা বাস করিতেন । তীহাদিগের সন্তান সম্ততি 
হইলে, এ দেশীর কালিদাস পৌষ নাক একজন ধনবান্‌ বৈশ্ঠের 
পুত্র কন্ঠাদির সহিত বিবাঁছ হুইল | উক্ত রাঁজকুম রদিশের ,আচার 
ব্যবহার সুমস্তই ক্ষত্রিয় তুল্য ছিল । হইহীরা বেদ পুরাণাদি ধর্ম 
শাল্ত্রাধ্যাপন, শাজ্তান্ুসারে কষিবিষ্তা শিক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত সদনুষ্ঠান 
করিতেন, কিন্তু কদাঁপি ক্লূবিকাধ্য করিতেন নী । ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ 
যুদ্ধপ্রিয় ও প্রজারঞ্জক, ইহারাও সেইরূপ ছিলেন । কবি গোরক্ষা 
বাণিজ্য প্রভৃতি বৈশ্যের 'পধাঁন কার্ধ্য, কিন্তু এই রাজকুমার বা 
কোভীবের! অতি দরিদ্রীবস্থায় পড়িলেও কখন ক্লধিকর্ব করেন নাই 
বা করেন না। এমন কি লাঙ্গল স্পর্শ করিলে ইহাদিণকে জাঁতি- 
ভ্রফ হইতে হইবে, এই কঠিন শাদন অগ্তাপি বর্তমান আছে। 
দামীজিক সকল নিয়মের পরিবর্তন হুইলেও ইহার] এখনও পূর্ব 
রীতি পালন করিয়া আসিতেছেন । এই রাঁজীর বংশোক্ভবেরা ষথা- 
ক্রমে (সামান্য কথাঁয় ) ভাল্কো, কাসকা ও সীউরে নাঁমে খ্যাত। 
ইহারা বঙ্গদেশীর সদেখাপদিশের এক শ্রেণীর কুলীলের আদিপুকষ । 
পশ্চিম বিভাগে বাঁম নিবন্ধন ইহীদিগকে পশ্চিম কুল কহে। সুর, 
নিয়োগী, বিশ্বীস,পুর্বশ্রেণীর কুলীন । আমর! শুনিয়াছি,কালিদাসের 
হশা সম্ভ,ত ব্যক্তিগণ, অনেক পুঁকৰ পর্যন্ত উপবীত ধারণ পুর্ব্বক 
সমস্ত বৈশ্যনীতি পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন সর্মর হইতে 
ক্রিয়াশৃন্য ও সংস্কার বিহীন হইয়া আসিরাছেন,তাহা কেহই বলিতে 
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পারে না। মানকরের নিকট একটি ক্ষুদ্র গ্রামে উল্লিখিত, ভন্ভুকপদৃ 
রাঁজারপুত্র কৌগার মছেক্দ্রনীথ রাঁরবাহাছুর প্রতিষ্ঠিত একটি দেবালয় 
আছে এবং তথায় অষ্তাপি একটি প্রতিমূর্তি পুঁজা হইয়া থাঁকে। 

এক্ষণে জনেকে মনে করিতে প্বসেনঃ যদি এই দকল রাঁজ- 
কুমারেরা আপনাদিশের জাতীয় ব্যবনা না! করিতেন, রাঁজপদ বা 
ধনরাশি চিরস্থাপ্ী নক, এবং তাহাত্রা যে চিরকাল রাজা ছিল 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না আুতরাং কোন উপায় দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহ হইত । কিন্তু আমর! জানি যে, তীহারা, এত- 
দেশীয় কুলীন ব্রাবণদ্দখের হ্যার মৌটেক গুছে বিবাহ করিয়] বহু 
সংখ্যক অর্থ পাইতেন এবৎ সন্মানের সাহত সম্ভবতঃ শ্বশুরালয়েই 
অবস্থিত করিতেন। মৌঁলিকেরা জাতীয় ব্যবস৷ দ্বার তাদের 
ভরণপোষণ করিত সুতরীৎ কোঙারেরা চিরকালই সমান আদরে 
রাজকুমারদিশেব মত ব্যবহ্থত হহয়া আনিতেছিলেন। 

মিঃ হণ্টরের কর)াঁল বেঙ্গন * পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, 
আধ্যজাতি বর্ণভেদে বিভিন্ন হইখীব পুর্বে উডিষ্যাতেই সর্ব এথমে 
আসিয়া! বাস করেন । ইহাতে ঝোধ হয়, নারায়ণগড়স্থ রাজা পৃ্থী- 
বল্পভ পাঁল ও মেদিনীপুবীন্তর্গত নীরাঁজোলের বর্তমান রাজাদিগের 
পর্ব পুকঘ অজিভ সিংহ, উপরোক্ত আরধ্যজাতির অন্তর্গত 
ছিলেন । কারণ ই্টীর! অতি প্রাটীন রাজা; পৃর্থিবল্পভ পালের 
পূর্ব্ব পুকষ যদিও সাজিহান বাদসাহের সময় হইতে রাজোপাঁধি- 
ধারা, কিন্তু তাহার] উদ্ধার পুর্ব হুইতেও উপবীত গ্রহণ প্রভৃতি 
আধ্যজাতির সমভ্ত কীধ্য সম্পন্ন করিতেন । হগ্রীয়া এদেশীয় 
নছেন, তাহার আরও এক প্রমাণ, সিটির হতে শেবোক্ত 
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বৎশের একটি মোকদ্দম] (যাহাতে রাণী জ্ীমতী দেব্যা আপিল্যাণ্ট 
বনাম রাণী কুন্দলতা ও রাণী রঙ্গলতা রেস্পনৃজেণ্টীয়া দিশর ) 
উপস্থিত হয়, ইহ।তে উপ্ত বংশীয়েরা মিতাক্ষরানুসারে বিচাঁর 
প্রার্না করেন কিন্তু মৈঙাক্ষরা এদেশীর বিচার প্রণালী নহে, মহা- 
রাষ্ু, গুজরাট বু তন্তজ্ীনীয় বিচার প্রণালী । ইঞইারা। যদি 
এদেশীয়ই হইবেন, তবে মিতাক্ষরানু্জীরে বিচার প্রার্থনার কি 
আবশ্যকতা ছিল ? আমরা কোন বিশ্বস্ত সুত্রে অবগত হহয়াছি, 
উঠ্বারা বাস্তাবক মহারাহ্রীয়। তবে যে বিচারটী দায়ভাগা- 
নুনারে হইয়াছিল+ তা্থাঁধ কারণ, বছকালাবধি এপ্রদেশে বাস 
করায়? রীতি, নীতি, আচার ব্যবস্থার সমস্তই এ দেনীরদিগের মত 
হুইয়! পড়িয়াছিল, সুতরাং বিচাঁর সম্বন্ধে ৪ এদেশের নিয়ম প্রতি- 
পালন করিতে ছয় । অন্যত্র আবার এ রিপোর্টেই দৃষট হয়, রাণী 
পল্মাবতা আপীল)াণ্ট বনাম বাবু ছুলাল সিং দিণর রেস্পণ্ডেণ্ট, 
এই মোকদ্দমাট মৈথিলি আইনাস্রপীরে বিচার হইয়াছিল । মুরনস্‌ 


অন্‌ ইণ্ডিয়ান আপীল পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেকঃ উভয় 
মোঁকদ্মায় উল্লিখিত ব্যক্রিগণের পদবী এদেশের সঙ্গেগোপদিণের 
পদবীর ন্যায় নহে যথা পিং. তুপ্জ, ভুতি ইত্যাদি। এজন্য আমা- 
দের বোঁধ হইতেছে, ইহারা এদেশের আদিয় অধিবাসী নহেন, তাহ 
হইলে কৃখ্ন্‌ এক্‌ পদ্ব্‌ হহত না. । এতভ্তির্ শেষেক্ত যোকদ্দমাটি 
সে বুনিরাদে নিষ্পন হইয়াছে, তাহাতে ম্পন্ট দেখা যাইতেছে, ইঙ্া- 
দিশের পুর্ব পুকধ, পূর্বে পশ্চিমাঞ্চল হইতে বর্ধমান জেলায় 
আসিয়া বাঁদ করেন, কিন্ত ব্বদেশীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতি 
কিছুমাত্র পারবর্তন না করায় ও কুলগুক পুরোহিত তদ্দেশীয় অর্থাৎ 
'মৈথিলী ব্রাৰণ থাকা প্রযুক্ত এক্ষণে তাহা পুর্ণিয়া জেলায় বাস 
করিলেও তথাকাঁর প্রচলিত মৈথিলি আইন খাঁটিয়াছে _য়ার 
নিকট নওয়াদার রাজাদিগেরও পুর্বব পুঁকষ বঙ্গীয় সর্দোাপ নঞ্চে 


কারস্থ সদ্দোপ সংহত! $" তত 


কিন্তু অপ্পদ্িন পুর্ঘ হুইতে এ দেশীরদিগের দহিভ আদাগ প্রদান 
করাতে এক্ষণে এদেশের ম্যায় হইয়াছে 
 শ্রথমোজ্ঞ মোকদ্দমার এক স্থানে “ সদে্গাপ ত্রাক্ণ বলিয়া 
একটি কথ! আছে । গর্প স্থলে সর্দো প্র ব্রাহ্মণ বলিবার তাৎপর্য! 
ফি? এবিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইতে*পারেন, এমন কি আম- 
রাও হইরাছিলাম, পরিশেবে অনেক অস্ুসন্ধান ছারা জাঙ্দিলাম? 
“ সঙ্গ োপ ত্রাঙ্ধণ বলিবার কারণ এই যে, রাজ? অজিত 
সিংহের বংশে, ত্রালণের ম্ার কতকগুলি ক্রিয়ার অমুষ্ঠান ছিল, 
অর্ধাৎ তদ্বংশীয়ের] যজ্জঞোপবাত থারণ» যোশসাধন, শক্রে্খান 
দিবস্যে শতাঙ্টক শাপগ্রীম মস্তকে ধারণ পুর্ববক স্নান প্রভৃতি ব্র্দা- 
ৃষ্ঠান করিতেন বলির নদেশাপ ত্রান্ণ.বসা.হই়াছে।” এ কথা 
বাস্তবিক যথার্থ কিন্তু সপোোপ ত্রাঙ্ধীণ বলিবার আরও কিছু কারণ 
'আঁছেঃ ত২কালে নঙ্গদেশে ব্রান্গণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি উপবীত 
ধারণ করিতে পাঁরিত না; যে কোন উপবীতধারীকেই লেকে ত্রাহ্ষণ 
মনে করিত, ক্ষত্রির কি বৈশ্য সে নিবয়ে তত দৃষ্টি রাখিত না । কারণ 
তখন এষ্দশ মধ্যে উৎ দের বিস্তৃতি ছিল না? উক্ত রাজারা বৈশ্য 
ছিলেন এবং বৈশ্ঠ বলিরাই উপবীত গ্রহণ করিতেন কিন্তু দেশীয় 
লোকের অনবগতি ছেতু, সদেগাপ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত ছিলেন 1 
অধুন। যাহারা সদগোপ জাতির শ্রেউটতা স্বীকারে অনিচ্ছুক, 
ও এজাতির, প্রশখসা করিলে াহাদিগের গাত্রদাহু উপস্থিত 
হয়, ভীহ!রা কহেন, “ ইহারা গোর়ালার জাতি; সদৃগোপ ও পল্ৰ 
গোপে* কিছুমাত্র বিভিম্নতা নাই, পুর্বে ইহারা একছিল; পরে . 
পল্পববেরা নীচব্যবহার দ্বারা পতিত হইয়াছে এবং স্দৃগোপেরা 
পূর্ববৎই আছে। ৮” ভাল যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে 
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সদৃগৌপের পক্ষে ক্ষতি কি? পল্পবের শান নিধিদ্ধ অসৎকর্থ 
দ্বার বা হ্রোত্যদোষে পতিত হইয়া নিকুষ্ট হইয়াছে একথা এখন 
বলিবার প্রয়োজন কি? ইহাতে বর সদৃর্গোপের বৈশ্যত্বের 
আরও প্রতিপৌষণ করা হইতেছে, অর্থাৎ প্রমাণীরুত হইতেছে, যে, 
সদৃগোপ কখন কোন এঅশাস্ত্রীয় কার্ধ্য করে নাই, চিরকালই 
সদাঁচারে ও স্ববৃত্তিতে কাল যাঁপন করিঘ়াছে। কিন্তু আশ্চধ্যের 
বিষয়, আমরা পলবগেোপদিগের মুখে একথা কখন শুনিতে পাই 
না'! সদৃগোপ গোয়াল হইয়াছে বটে, কিন্তু গোয়ালা কখন 
সদৃগ্নোপ হইতে পারে নাই। ত্রান্মণ চম্মকার হইয়াছে এজন্য 
কি সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ * ত্রা্ঘাণগণ মুচির জাতি হুইবেক ? 
অনেক নীচজাতি শুদ্ধ উচ্চবর্ণ হইতে. উৎপন্ন হইয়াছে, তাই- 
বলিয়া কি সেই উচ্চজাঁতি সকল নীচজাঁতির বংশ? বঙ্গদেশে 
পল্লবগোপেরা যে কার্য" করিয়া থাকে, তাহা, কখন বৈশ্যের' 
করণীয় নছে। বৈশ্যেরা হুগ্ধ দৌছন করিবে কিন্তু কদাচ ক্রয় বিক্রয় 
করিবে না। মহাভারতীয় অনুশাসন পর্বে লিখিত আছে, * 
সতত পশু পাঁলন, কষি, বাণিজ্য সম্পাদন, হুতাঁশনে *আহাতি 
প্রদান, দান অধ্যয়ন, সংপথে অবস্থান, অতিথি সৎকীর, শজতে- 
ব্দ্রিয়তা, শান্তিগুণাঁবলম্বন এবং ব্রাঙ্ধণের অভ্যর্থনা করাই বৈশ্যের 
শাশ্বত ধর্ম। কিন্তু বাণিজ্য অবলম্বন করিয়। তিল, গন্ধদ্রব্য ও 
রস বিক্রয় করা বৈশ্যের কদাচ কর্তবা নছে।? 

ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন, ও বৈশ্যের 
কব্যাদিকারধ্য দ্বারা লোকের পুষ্টি সাধন করাই প্রধান শ্বর্থ ও 
কর্তব্য কর্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । যদি বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য 
গৌোরক্ষণাদি কর্তব্য কর্ম ছ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাতে 
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কিছুমাত্র নিন্দা নাই কিন্তু যে*বৈশ্য, স্বধর্ম পরিত্যাগ* করিয়া 
শৃদ্রানুষ্ঠানে প্রত হয়, সে শুত্রন্বর্ূপ। ৮ কালিপ্রসন্ন সিংহের 
অন্ুবাদিত মহাভারতের আঁদিপর্কে এক স্থানে ধলখিত আছে, 
“ বৈশ্যেরা বলবান বলীবর্দ দ্বারাই কৃষি কর্খ করিবে, ছুর্ধল গো 
সকলকে ভার বহন কার্যে নিযুক্ত না করিয়া, তাহাদিগকে 
প্রতি পালন করিবে, ফেপপায়ী বৎস সত্বে কেহ গোদোহছন 
করিবে না।৮ মন্তু কহিয়াছেন, বৈশ্য জাতির প্রতি পশু রক্ষার 
ভার, দান, ক্ষি, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, এবং বাঁণিজ্যদ্বারা জীবিক! নির্বাহের 
আদেশ হইল । 

গোপ অর্থে যদি এখনও সন্দেহ থাকে, তা! হইলে আমরা 
আরও একটি উংকুক্ উদাছরণ দিতেছি । এ উনদাহরণটী ৬কাঁলি- 
'প্পন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইল। যখন 
যুধিষ্ঠির সহদেবকে কহিলেন, “দহদেব! তুমি বিরাটর[জ সন্নিধানে, কি 
প্রকারে পরিচিত হইবে? এবং কিরূপ কার্য নষ্ঠান দ্বার] প্রস্থন্ন- 
বেশে ক!ল।তিপাত করিবে ! সহদেব কহিলেন, আমি গো সমূহের 
প্রতিষেধ, দোহন ও সংখ্য। বিষয়ে জম্যক্‌ পারদর্শী, বিরাঁটরাজ 
সমীপে তন্থ্িপাল নামে আপনার পরিচয় প্রদান পূর্বক, তাহার 
গোঁসংখা। কার্যে নিযুক্ত হইব । আমি অন্তি কৌশলে বিরাট 
রাঁজ্যে কালাতিপাত করিব। আপনি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র 
দুঃখিত হইবেন না। পুর্বে আপনি নিরন্তব আমারে গৌচর্ধ্যায় 
নিয়োগ করিতেন, তন্রিবন্ধন তদ্বিষয়ে অশেববিধ কৌশল বিশেষরূপে 
জ্ঞাত আছি । গো লক্ষণ, গোচরিত* এবং তাছাদিগের শুভ ও 
“অশুভ সমুদয়ই আমার বিদিত আছে, যাহাদিগের মুত্র আত 
করিয়! বন্ধযানারী পুত্রবতী হয়, অমি এইরূপ শুভ লক্ষণ সম্পন্ধ 
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বুধ সঅকলকেও*জ্ঞীত আছি । হে মহারাজ ! গৌঁচধ্যার আঙ্কার 
বিশেষ প্রাতি আছে, অতএব আমি এই কার্থ্য নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা 
করিয়াছি ।' আবাঁব দেখ, যখ্ন সহদেব গোপবেশে বিরাটের নিকট 
গমন করিলেন, তখন রাজা তাহাকে রাজপুত্র বিবেচনা করিরা 
সমুচিত সন্মান প্রদর্শন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত ! তুমি 
কাহার পুত্র এবং কোথা হইতে অমন করিলে ? তখন সহদেক 
জলদ গন্তীর স্বরে উত্তর করিলেন, মহাবাজ । আমি বৈশ্য, অমর 
না অনিষনেষী, আমি কৌববদিখের গো! সংখ্যা কার্যে নিযুক্ত" 
ছিলাদ ইত্যাদি । তাহাতে বিরাটরাজ কহিলেন, হে অমিত্র কঘণ ! 
তুমি বথার্থরূপ আঁজ্স পরিচৰ প্রদান কর । তে।মার আকুতি দর্শনে 
স্পট প্রতীতি হইতেছে যেঃ তুমি ব্রাহ্মণ অথবা আসমুদ্র ক্ষিভাশ 
ক্ষত্রিয় হইবে, বৈশ্যের কাপ্য করা তে।মার উচিত হয় না। এম্খলে . 
সহদেবকে' বোধ হুম পাঠিক মহ।শয়ের গোয়ালা বলিয়া ভম হইল 
না। গোয়াল ও বৈশ্য যে এক জাতি নহে, তাহ উপযুক্ত 
করেকটি উদ্ধত পতক্তিতে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে । 

গেংপ বলিলেই বে গৌযর।ল! হইতে হয় এমন নহে এই্রপ 
সদ্গোপ বলিলেও বৈশ্টের অপলাপ হইতেছে ন]। যেমন যাজক 
বলিলে ব্রঃহ্মণই বেচ্ছ!র তেমনি গোপ বলিল বৈশ্য । আর যদি 
গে।যাঁল] হইতেই অর্ৃগো পের উৎপত্তি হইয়া, থাঁকে, তাস হইলে যে 
ধান্য এদেলীরদিশের জীবন খারণের গাঁধান অবলহন, তাহ উৎ- 
প।দনের ভার কাহ।দ্রিগের উপর ন্যস্ত ছিল? ইতি পূর্বেই কখিত 
হইরাছে, সঙ্কর দোঁব ছুট ভাররতবর্পে থে নানা জাতির উৎপত্তি হয়, 
ভক্ঞারা সমাজের প্রারে।জনো পযোগী এক একটী পৃথক পৃথক বৃত্তি 
গ্রহণ কবে* এব” কাঁলসহকারে, সেই সেই নূক্তি অনুমারে পৃথক্‌ 
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পৃথক জাতি মধ্যে পরিগণিত হয় । এই সকল সঙ্করেরা স্বধর্মী ও 
স্ববৃত্ভিনিষ্ঠ ত্রান্ধাণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির কার্ধ্য লইতে যেরূপ অলমর্থ 
ছিল, সেইরূপ সর্দোপেরাঁও স্বরৃত্তিতে ও স্বরে থাকায় কেহ উহ্থী- 
দিগের বৃপ্তি গ্রহণ করিতে পারে নাই। কোন শংস্তেই কুধি, গোয়া 
লার জীবিকণ বলিয়। উল্লিখিত নাই। অতএব ঘুচিজাতি হইতে ত্রান্ষণ 
ও মুচি উৎপন্ন হুইরাছে বল! যেকপ মুর্খতা ও যুক্ত দ্িরূদ্ধ কাধ, 
গোয়ালা হইতে সর্দোপ হইয়।ছে বলাও সেইরূপ । সঙ্গে পেরা 
বৈশ্ঠাদিগের ন্যার, কৃষি, গোরক্ষা” বাণিজা, ভুমি কর্মণ, বীজবপন 
প্রভৃতি সকল কার্ষ)ই করিত এবং অপেক্গ ক্লু চখিলা রুবিজাত 
শীলা অমুদায় বৃবপৃষ্ঠে দির বন্দব হাটি প্রস্তুতি সাধারণ স্তানে 
বিক্রয় করিত, কিন্তু সম্পন্লেবা গেলাজাত পুন্দক সমরামুসারে 
নৌকাযোগে দেশীন্তরে প্রেরণ করিয়া, তদ্দেশজাত অন্যান্য দ্রব্য 
ল্ইয়। স্বদেশে প্রত্যাগত হইত । ইহ।ই ই বৈশ্য বা সদেশাপ 'পদিগের 
বাণিজ্য । মন্ুসতাছতায়। বে, টৈশ্যদিগেন কুমীদ গ্রহণের কথা 
লিখিত আছে, তাহা ও সর্দোপদিগের ধান্বাড়ি প্রভৃতি তেজার- 
তিতে স্প্টই দৃষ্ট হর । কবিকস্কুণ গুকৃন্দ রাম চক্রবন্তী তংক্কত 
চত্ীতে বলদ বাহী অর্থাৎ বলদেদিগকেও বৈশ্য বলিরা লিখিরা 
শিয়াছেন । (৯) 


সি: পর ৮ মক সি নটি শশী শাীাশিশিস্স তি পি এত শি সস শি 





“ লেখা করি বীরে দিল সাঁতকোটী ধন। 
বলদ আনিয়া লহ নিজ নিকেতন-॥ 

বলদ আনিতে বীর করিল গমন । 
গোৌলাভাটে শিয়। বীর দিল দরশন ॥ 
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অভিধানে, দেশ, জাতি, সাগর, নদী, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা 

প্রভৃতি পদার্থ মাত্রেরই কথা প্রাপ্ত হওয়া বায়, কিন্তু ছঃখের বিষয় 
এই যে, সর্দেগীপ শঞঙ্ধ কোন কোষ বা অভিধানে দেখিতে. পাওয়া 
যায় না। যদি বল, সগেগোপ. একটি অন্ত্যজ জাতি । . ইহাদিশের 
সংখ্যার সংকীর্ণতা” প্রযুক্ত কোন স্থানে দূ হয় না কিন্তু 
সেটী ভ্রম, সংখ্যার বিষয়ে শ্রদ্ধাম্পদ বিভারলি নাঁছেবের রিপোর্ট 
দেখিলে জানা যাঁয় যে, ইহার সংখ্যায় কেবল ত্রা্ধণ ও কায়স্থ 
জাতির নীচে। অভিধানে অতি অধম জাতিরও উৎপত্তি কার্ধ্য বিষ- 
য়ক বিবরণ পাওয়া যাঁর, কিন্তু এশব্দটী যে অভিধান ছাঁড়া তাঁর 
কারণ কি? স্যার রাজা রাধাকাস্ত দেব *বাহাঁছুরের বাটীর নিকট 
অনেক সম্তীন্ত সর্দেশিপ বাঁস করিতেন, এবং তিনি থে এ জাতির 
বিষয় বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন তাহাঁরও .সংশয় নাই, অতএব 
তিনি যদি এ জাতিকে শুদ্র বা বর্ণ শঙ্কর বলিয়া! জানিতেন, কিন্বা 
বৈশ্য হইতে একটী পৃথক জাতি মনে করিতেন, তাহা হইলে আত্ম- 
রুত শব্দ কষ্পদ্রমে উল্লেখ ন! করা অবশ্য অন্যার হইয়াছে । আমরা 
কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শুনিয়র্শছু, যে সময়ে সুবর্ণ বণিকেরা উপ- 
বীত ধারণে রুতসংকণ্প হয়, সেই সময় ইহার বিরূদ্ধে একী সভা 
আবৃত হইয়াছিল । সভার কার্য ইহার বাঁড়িতেই সম্পন্ন হয়, ইহাঁতে 
ইনি বর্তুতাচ্ছলে ৰলেন যে, « বহ্গছুদশে" বৈশ্য জাতি নাই, যদি 
কেন জাতিকে আচারভ্রষ্ট বৈশ্য বলা যায়, সে সদেগাপ জাতি । 

বীরের সম্বাদ'যদি শুনে মহাঁজন | 

বীর সস্ভাবিতে বৈশ্য করিল গমন ॥” 

মুদ্রিত কবিকন্কণ চণ্ডীর ৬৩ পৃ ৯ পংক্তি হইতে । 


শ্পা্ীিশিলি 
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অতএব কোঁন অভিথাঁন বা জাতি মালায় ইহাদিগের উল্লেখ না 
থাকাতে, আমাদের প্রতীতি হইতেছে যে, বৈশ্য ও সদেগাপ স্বতন্ 
জাতি নহে। বঙ্গদেশে বৈশ্য বলিলে এই জাতিকে খুঁঝাইবে। 
যেমন সঙ্কর জাতি মধ্যে ব্রান্মণ্ক্ষত্রির বৈশ্ট দেখিতে পাওয়া! বায় 
না, সগ্গোপ সম্বন্ধে ও ঠিক সেইরূপ । মণিকারের দোকানে তুল, 
তৈলকারের দোকানে পুষ্প, মৎস্যের দোকানে স্বর্ণ পাওয়। যেরূপ 
অসম্ভব? সঙ্কর বর্ণমথ্যে সদেশাপ পাওয়া তন্দপ অসম্ভব । | 

শস্ে কথিত আছেঃ “ আঁধে)রা বর্ঈদেশ পরাজয় করিয়া স্ব- 
দেশে প্রত্যাগঘন করেন । ' কিন্তু কোন্‌ সময় হইতে যে এদেশে 
প্রথমে আনিয়া বাস করিয়ীছিলেন, তদ্বিবয়ে কোন স্থির নাই । যে 
সময়েই হউক, ত্রান্ধণেরা যখন আগমন করেন, তখন ক্ষত্রিয় জাতির 
আসা অসম্ভব, কেননা তৎকাঁলে ইহাদের সংখ্যা অতি অণ্প ছিল 
কিন্তু ধরছি বৈশ্যগণ ব্রাক্মপদিগের পমকালে বা পূর্বেই হউক 
এদেশে অ'নিয়াছিলেন এবৎ এই বৈশ্যেরাই অধুনা সর্দেশীপ নামে 
খ্যাত। পরে ব্রাহ্মণের! যেরূপ ক্রিয়াশৃন্য হইয়া! আসিতে লাখি- 
লেন, বৈশ্টদিগশেরও সেইরূপ ঘটিতে লাশিল। অবশেবে মহারাজ 
আদিশুরের অন্ুকম্পায় ত্রাহ্ষণকুল পুনকত্তেজিত হইল কিন্ত ইহা- 
দের বিষয়ে কেহ কোনরূপ যত্ব ন। করাতে সুতরাং পূর্বধৎই রহিয়। 
গেল। 

সুবর্ণবণিকদিকে কৌন কোন লেখক বৈশ্য বলিয়া নির্দেশ 
করেন কিন্তু আমরা ইহার কেএন বিশেষ প্রমাণ পাই নাই। কিন্ত 
ইছাদিগের ব্যবসায় অনেকাংশে বৈশ্য তুল্য । বোধ হয় বৈশ্যগণ 
এদেশে আসিয়?, যাহারা ক্ূষি ও গো রক্ষাদি কার্যে নিঘুক্ত হইয়া- 
ছিল; তাহারা সদ্গোপ এবং যাহারা ব্বর্ণ রৌপ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত 


₹৩৬ কাঁয়স্থ মঙ্টোপ দৎহিতাঁ। 


হইয়াছিল, তাহার সুবর্ণরণিক নামৈ খ্যাতি হইয়াছে । মান্ততম 
রীযুক্র রেভারেও লালচুবহারী 'দেও এই পক্ষ সমর্থন করিরা, ভীহার 
বেঙ্গল ম)গাজীনের ঝা ৩1১ 1873. লিখিয়ছেন, ইহারা ( শুবর্ণ, 
বণিকের] ) পৃর্কে আধ্যজাতি ছিলঞ্চ র। রাজা বল্পাল সেনের কোপে 
পড়িয়। নীচ জাতিত্ব প্রাপ্ত ও সমাজ মধ্যে হের হুইয়াছে। 
কাঁয়স্ক গণের উন্নতি সব্ধন্ধে পৃর্সেই লিখিত হইয়াছে থে, 
হার পূর্ব হইতে রুতজ্ঞতা সহকারে দ্বিজীতির সেবা করিয়া 
আলিতে ছিল, পরে ' ব্রাঙ্গণগণের” অনুকম্পার লেখা পড়া শিক্ষা 
প্করিয়া লিপীনুত্তিক নাম গ্রহণ গুর্্বক হা সেবার নিযুক্ত হইল 
অনন্তর বিজাতাব ভাবা শিক্ষা কঠিয়। হস বাজাদিগের অধিকার 
কালে, বড বড় চাঁকরি ঘ।রা থনশল) হত্যা অগুক রামের 
মিত্র, অনুক স্থানের বনু অমুক বাজ, অনুক কর, প্র্ঠ 
খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছে! পূর্দকালে 'ইহ!দিখেব এবূপ ছিল 
না, কেনন! কোৌরশান্ত্রে কেন পুবাণে কোন ইতিহাসে অথবা 
কেন স্পকথাতেও কায়স্থ রাজা কা কায়স্থ দে ওয়ান অথবা 
রাজ কর্চা্রীব উল্লেখ দেখিতে পাই না। এক্ষণে চাকরি একটি 
প্রধান জীবিকা হুইরা উঠিঘাছে বটে, কিন্তু পূর্কালে একূপ 
ছিল না, এমন কি ইংবেজ দিশের রাজত্র প্রারস্তে অনেক 
্রার্ঘণ চাকার করিতে সদ্মত হয়েন নাই। ইইাদিগের মধ্যে এরূপ 
একনট সক্ষার ছিল যে, যবন বা বিখন্ধর্ণ রাজাঁদিগের চাঁকৰি 
করিলে সমাজ ও ধর্মচ্যুত হইতে হর। তবে ইতিহাস প্রসৃতিতে 
ব্রান্ষণদিগের নবাঁৰ সরকারে যে চাকরির বিষয় উল্লেখ দৃ্ট 
হয়, তাহা আধুনিক চাঁকরির হ্যায় নহে । ২ ইহারা রাজ সভায়, 
সভ।পত্তিতের কার্যে নিধুক্ত ছিলেন এবং রাজার শনকুট সমুচিত 


ত নামে 
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সম্মান প্রাপ্ত হইতেন । কায়স্থেরোই সর্বাগ্রে সেবানিরত ছিল 
এবং ইহাদের চাকরি ভিন্ন আর কোন বৃত্তিই ছিল না1। শিপ্পকর, 
বণিক,তৈলি, মোদক ভুম্বামী প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব কার্য্য নির্ববাহার্থ 
কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিত ( যাঁছার নাম কিতাবতী ) কিন্তু কেহই 
কায়স্থ দিগের স্ায় চাকরীর আশায় নছ্থে। ইহারা আপন আপন 
ব্যবসায়োপযোঁগী হিসাব প্রভৃতি স্বয়খ রাখিত এবং আবশ্যক 
হুইলে তন্তৎকাধ্য সম্পাদনার্থ কায়স্থগণণকে ঘুভুরির (লেখা পড়ার) 
কার্যে নিযুক্ত করিত। কায়স্থগণ, ধনী ব্যক্তিগণের বিলক্ষণ শুভা- 
কাও্ষী । দেশে যত ধনবানের বুদ্ধি হয়, ইহাদিগের ততই আনন্দ; 
কেন না ধনী বাড়িলেই তাহাদিগের বেকার জ্ঞাতি কুটুশ্বের চাকরি 
হুইবে। এইরূপে ইহারা সকল বর্ণেরই ভৃত্য হইয়া! উঠে । ত্রাহ্ষণগণ 
চতুবর্ণের গুক হইলেও কায়স্থ ভিন্ন অন্য কোন জাতিই তাহাদের 
দাসত্বে নিযুক্ত ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সেই ব্রাক্ষণদিগের দাস 
বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতেছে । পুর্বে ব্রাহ্মণগণ 
যদি কায়স্থদিগকে নাম জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহ। হইলে কত 
বিনীত ভাবে, অমুক চত্দ্র দাস ঘোব,' অমুক নাথ দাস বন্থু 
প্রভৃতি বলিরা পরিচয় দান করিত, কিন্তু এক্ষণে দেব দেবী 
বর্ম বন্ধ প্রভৃতি নুতন উপাধি ধারণ করিয়াছে । কোন দিন 
হুরত শন্মা শহ্ষী বলিয়া বসিবে। সময়েরকি আশ্চর্য মিম] ! 
যে বৈদ্যরাজ বল্পুটলসেনের কৃপায় ইহার? একটি জাতির মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছে এবং খাহার অনুগ্রহ ইহাদিগের এতাদৃশ 
উন্নতির মূল, এক্ষণে সেই বৈদ্যজাতিকে ইহার! কতই নিন্দা 
ও অবজ্ঞ/সুচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে । এবং দাস নামটি 
অপলাপ করিবার জন্য কত প্রকার তর্কই আনিয়া ফেলে । 
৮ 
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কাযস্থেবা' কহে, যদি কান্যকুজাঞত ত্রাক্ধণ পঞ্চের সমভিব্যা- 
হারীগণ দাসই ছিল, তাহা হইলে এপুকযোতমিত কারও ভৃত্য নয়, 
সঙ্গে এসেছে” একথা বলিয়াছিল কেন? এবিষয়ে আমাদের 
উত্তব এই যে, অগ্ঠান্তদিগের স্ভায়, দত বাস্তবিক ভৃত্য ছিল না, 
একজন ঠিক তন্বীদাঁর মাত্র । এইজন্যই সে রাজার নিকট চাকর 
বলিয়া পরিচয় দেয় নাই। এবং চাঁকর বলিয়! পরিচয় ন। দেওয়াতেই 
অপরাপবের সায় কৌলীন্ত মর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হয় নাই। আধুনিক 
কায়স্থগণ, সভা সংস্থাপন, প্রন্থুরচনা প্রভৃতি যতই বাহ্যাড়ম্বর প্রকাশ 
কৰক না কেন, এদেশে জাতিভেদ প্রথা ফতদিন প্রচলিত থাকিবে, 
কায়স্থেরা দাস, একথা কেহই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। 

কিন্তু সদেশীপেরা ইতিপূর্বে কখন কাহারও চাকরী স্বীকার 
করে নাই, বরং দাঁপতৃকে যাঁর পর নাই ঘ্বণা করিত। কিম্বদন্তী 
আছে, একদা কোন নপেশীপ গুকর সহিত স্থানান্তরে যাইতে" 
ছিল । পখিষধ্যে নলীপাঁর অমরে অকল্মাৎ গুকব হস্তম্থিত গামছা 
খানি জলে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতে লাশিল। গুৰক অসব্যস্তে 
শিষ)কে ইঙ্গিত করিলেন । শিষ্য দেখিল, যদি গীমছ। খানি 
তুলিয়া লই, তাহা? হইলে আমাকেই বহন করিয়া লইয়া যাইতে 
হইবে, যদিও ইহাতে কোন দোষ নাই তথাপি অপরে দেখিলে 
আমাকে ভৃত্য মনে করিলে করিতে পাঁরে। এই রূপ চিন্তা 
করিয়া বলিল, মহাশয়, ওখানি গেল, তাহার জন্য ভাবিত 
হইবেন না, আমি বাঁটীতে শিরা এক খানি নুতন গামছা ক্রয় 
করিয়া দিব। গুকদেব উহ্বার অভিপ্রার অবগত হইয়া কহিলেন) 
বৎস ! তুমি আমার শিষ্য, গুকর গামছা বা বস্ত্র বহন করিলে 
শিষ্যেক কোন দৌষ হয় নাঁ। শিব্য বিনীতভাবে উত্তর করিল, 


কায়স্ছ লঙ্দোপ সংহিতা ॥ ৫৯ 


দৌঁষের ভয়ে নহে” সমাঁজের * স্ভয়ে আমি জঙ্কুচিত” হইতেছি, 
আপনি অবগত আছেন যে, ভৃত্যের কার্য করিলে, আমা" 
দিগের নিন্দার পরিসীম। থাকে না। গুৰক সুতরাৎ নিরস্ত হুইয়! 
চলিলেন। এই জন্ত সর্দেগাপ জাতি সম্বন্ধে একটি কথ! আছে 
যে, অদেগাপ বড় তেজীয়ান জাতি, ইহারা গুকর গাঁছা পর্যন্ত 
বছিতে সম্মত নছে। 

হুগলির অন্তর্গত চন্দননগর গ্রামে অনেক ধনী ও সস্তান্ত 
সদেগাপ বাস করিয়। থাকেন । ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার রীতি 
নীতি প্রস্তুতি এতদ্দেশীয় অনেক উত্তমজাতি নামধারী অপেক্ষা ও 
উৎকৃষ্ট । এ গ্রামটীকে সদেশীপ জাতির একটি সমাজ বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। 

পুর্বকীলে বৈশ্যকুলোস্ভব রাঁজা নর নারায়র্ণের বংশজ রাজা 
রণজিৎ রারের সময়ে একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। সেই যজ্ঞ 
রাজা, সদেগো'প জাতির কুলীন দিগের জশ্বানার্থ এক এক গাছি 
স্বর্ণহার প্রদান করিয়া ছিলেন । জাহানাবাদের অন্তর্গত বায়ড! 
পরশীণা, (আধুনিক ডিছি বায়ডা) রণজি রায়ের জমীদারী- 
ভুক্ত ছিল। এঁ অঞ্চলে তং-প্রতিষ্ঠিত দুইটী প্রকাণ্ড দির্থীকা 
অদ্যাপি বর্তম।ম আছে । সে ছুই'টী তাহার নামানুসারে « রণজিত- 
রায়ের দিঘী বলিয়! বিখ্যাত । প্রতিবৎসর সেই দিঘীতে ন্নানার্থ 
বহুমংখ্যক যাত্রী উপস্থিত হইয়া থাকে । প্রথিত আছে, তীাহার 
বহুমংখ্যক সৈন্য ছিল। মোগল বাদসাহাদিগের অধিকার সময়ে 
তিনি এক জন সেনাপতি পদারূড ছিলেন । তাহার যুদ্ধান্ত্ের মধ্যে 
একমণ ওজনের একখানি টাঙ্গি ছিল । উহ! কাদরা নিবাসী শ্রীযুক্ত 
যছুন(থ রায়ের বাটীতে অগ্ঠাপি বর্তমান আছে। 


৬৪ কায়গ্ছ সগেশোধ মংহিতা 


এই রণজিত রায়ের বংশীবলী বগাঁবর উপবীত ধারণ করিয়া 
আসিয়াছে, অস্পদিন মাত্র সেরূপ দেখা যায় না। পুর্বোর্লিখিত 
অজিত নিংহেব বংশে উপবীত ধারণ, ত্রশ্ধানুষ্ঠান প্রভৃতি 
কারণে যেরূপ লোকে ইহাঁদিগকে ত্রাণ বলিত, রণজিৎ রায় 
সন্বন্ধেও ঠিক দেই রূপ ঘটিয়াছিল। ইনি উপবীতধারী ও 
সেনাপত্তি ছিলেন বলিয়া অনেকে ইহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জাঁনিত। 
এই সুযোগে ইহার বংশীয়েরাও আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া 
পরিচিত করিয়া গিয়াছেন ও সময় বিশেষে বাদানুবাদেও ক্রুটী- 
করেন নাই। এই রূপে ইহারা আপনাদিগের বৈশ্য নাম নষ্ট 
করিয়াছেন। যদি তীহারা পূর্বাপর বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিয় 
আনিতেন, তাহাহইলে বঙ্গদেশে 'সদেগিপু নাম শুনিতে পাওয়! 
ফাইত নাঁ। গুর্বোজিখিত কোউারেরা” এখনও আপনাদিশকে 
ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন। যদি এই সকল 
মহাপুকষের] জাঁতিবিষয়ে যথেচ্ছ পথাবলম্বন না করিতেন, তাহ। 
হইলে সদগ্গোপ যে বৈশ্য, একথাটি শুনিতে এত কুতন বোধ 
হইত না। 

বারাসতের অন্তর্গত চটকাবেড় নাঁমক স্থানে মাধব চৌধুরি 
নামক একব্যক্তি সর্দঠোপ বাস করিতেন । ইনি যখন মুরশীদাবাদের 
দেওয়ানী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে ৯ লক্ষ টাক! দিয়া 
৬গয়াধাম নিক্ষর করিয়া দেন এবং শগদাথরের মন্দিরে একটি বৃহৎ 
ঘণ্ট! স্থাপিত করেন । এই ঘন্টা! অগ্ঠাঁপি “মাধুওয়া ঘণ্টা” নামে 
খ্যাত। গয়ার লোকে মাধব চৌধুরি বৈশ্য বলিয়া জানে । 

সদেগিপ ও কায়স্থজাতিতে চিরকালই বিবাদ চলিয়া আসি- 
তেছে। যে গ্রামে অধিক সঙ্গোপ বাস করে, সে গ্রাষে কায়স্থের 


কায়ন্ছ সঙগগোপ সংহিতা! ৬১ 


বেশী উচ্চতা খাঁটে না, আবাঁর মেখানে কাঁয়স্থের আঁধিক্যঃ সেখানে 
সদেগাপের কোন বাহাছুরী চলে না। ইহাদের বিবাদ দেখিতে 
বড় কৌত্ক। সদেগাপের৷ কায়স্থদিগকে চাঁকরের জাতি বলিয়া 
উল্লেখ করে, কায়স্থেরো সর্দেশোপদিগকে চাস! বলিয়? গালি দেয় । 
আশ্চর্য্য এই যে, যে জাতি যে কার্য করে, তাহাকে নেই 
জ্যতি বলিলে, নে কষ্ট হয়। সোঁভাগ্যক্রমে লিগীরৃত্তি সর্ববা- 
পেক্ষা আদরণীয় ও ভদ্রলোকের পরিচয় স্থল হুইয়াছে। একজন 
অধ্যাপক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা, কন্সারভেনৃী, ওভারশিয়ার, মাঁছিযারা 
কেরাণীগণ উৎ্রুষ্ট, একজন লক্ষপতি তিলি অপেক্ষা, একজন 
৫€টাঁকা বেতনের কস্[ইয়ের সরকার ভাল, একজন ধোবার সরকার 
খোকা বগলে গমস্তা অপেক্ষা মান্য । ত্রাহ্মণ স্বধর্ম ও স্বরৃত্তিতে 
থাকিলে ভদ্র হইতে পারে না। বৈস্তজাঁতি নিজ ব্যবসা করিলে 
নাড়ীটেপা জাতি হয়, কিন্তু চাকরী করিলে, ভদ্র বলিয়। গণ্য ! 
বৈশ্য স্বরত্তি করিলে চাঁদা কিন্ত্ত চাকরী দ্বার সভ্য হইয়। থাকে । 
ছাঁয়! চাকরীর কি মহীয়সী ক্ষমতা ! ইহাতে সকলেই সত্য, সক- 
লেই ভদ্র হইতে পারে। 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, দ্বিজশ্নণের সেবাই শুদ্রদিগের 
একমাত্র কর্তব্য করব । কায়স্থেবা দ্বিজাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাক্ষণদিগের দাসত্ব 
কার্যে অনন্যচিত্ত হওয়াতেই এত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছে। 
অতএব ইহার! কি বলিয়া এক্ষণে অন্তান্য সৎশুদ্রের উপর প্রাধান্য 
করিতে যায়? ইহারা যদি একবার পুর্ববীবস্থা স্মরণ করিয়া দেখে, 
তাহ! হইলে কখনই এরূপ করিতে সাহসী হয় না। অন্ঠান্য সৎ- 
শুক্দেরা যে ইহাদিগকে কোন কথা বলে না সে কেবল ব্রাক্ষণদিগেব 
ভয়ে, নতুবা হীনজীতির এত প্রাধান্য সর্ধতোভাবেই অসহ)। 


৬২ কায়স্থ স্দোপ মংহিতা। 


মহাভারতে লিখিত আছে যে, দ্বিজাতির সেবাই শুদ্রজাতির প্রধান 
ধর্ম ও পাপের লমুচিত প্রায়শ্চিত্ত, অতএব কারস্থ অন্ত্যজজাতি 
হইলেও ব্রান্মণগণের সেবা করাতে তাহাদের সমস্ত পাঁপের প্রীয়- 
শ্চিত্ হইয়াছে এবং সমাজে জৎশুদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এজন্ত 
ভাহাদিগের বিশেষ সেধভাগ; মনে করা উচিত। 

এদেশে বিধবাদিশের আচার ও নিষ্ঠা লইয়া অনেক সময় 
জাতীয় মীমাংসা হইয়া থাকে । বিধবাগণের নিরামিষ ভক্ষণ 
ও একাদশীর দিবস অনশনে থাকাই যাবতীয় উত্তম জাতির লক্ষণ । 
ব্রাখাণ(দগের পক্ষে এরূপ কঠিন নিয়ম প্রচলিত আছে যে, একা দশীর 
দিন যদি কোন বিধবা পিপাসায় শুফষকগ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ 
করে, তথাপি যেন কর্ণরন্ধু দিয়াও জল প্রবেশ না করে। কিন্ত্ত 
বোম্বাই মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ত্রান্মণাদি 
শ্রেষ্ঠ ছিন্ছ্বিধবার প্রতি এরূপ কঠোর নিয়ম নাই। সকল দেশীয় 
বিধবার! একাদশী করে বটে, কিন্তু বঙ্গদেশের ন্যায় নছে। ফল 
একাদশী সন্বন্ধে শাস্ত্রে কখন এরূপ কঠিন-আজ্ঞা নাই * 1 বিশে- 
যতঃ সকল দেশে একরূপ না থাকাতে, দেশীচার বলিয়া উপ- 
লব্ধি হয় । পশ্চিমে, ব্রাঞ্ষণ কন্তারও একাদশীর দিন ফল মুল 
প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে ; ইহাতে তাহাদের কোন নিন্দা বা 
গ্লানি নাই। এদেশে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সদেগীপ ও কায়স্থ প্রীতির 
বিধবাগণ উপরোক্ত নিয়ম পালন করিয়। থাঁকে বটে, কিন্তু এবিষয়ে 
কারস্থেরা যেরূপ বাহাছুরী মনে করে, তেমন আর কেহই নহে 


পশশিশাশিশাশ্পাশা শিপ পপাপাপীক্সিশিিীশি পাশা পো শি শা শাশিশাশিশিশীশপ 





'৮--_াশিিশাপ 


*%* পুঁটিয়ানিবাসী ঈশাঁনচন্দ্র তর্কবাশীশ ভটচার্ধ্য মহাশয় প্রণীত 
একাদণী ব্যবস্থা দেখ। 
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ফলত; ইচী নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে, অপরুষ্ট জাতি পাক্ষে উচ্চ- 
জাতির অনুকরণ অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু এ প্রথাটী যেরূপ 
কল ত্রাক্ধণ ওবৈদ্ভের মধ্যে দেখিতে পাওয়াশ্যায়, সকল শ্রেণীর 
সদেগাপ বা কায়স্থ নধ্যে সেরূপ লক্ষিত হয় না। এই দুই জাতির 
উচ্চশ্রেণীতেই এই সকল আচার বিশেষরূপে পরিপালিত হুইয়া 
থাকে । বদি কোন সর্দেশাপ বিধব1 উদরান্ষের জন্য অপর জাতির 
দাপ্য বৃত্তি করে, অথবা নিন্বশ্রেণীস্থ বিধবার একাদশীর দিবন ফল 
মূল ভক্ষণ করে, এবং লার্গলা ব1 “ বঙ্গজ কায়স্থ (যাহার? শুঁড়ির 
পাত্রে কন্ঠা দান করে )”? তাহা দিগের (বঙ্গদর্শন ) বিধবার] একা- 
দশীর দিন জল পান করে, তাহা হইলে ভদ্র সর্দোপ ব! কায়স্থ 
বিধবাগণ দোষী হইতে পারে না। সকল জাতিতেই ভাল মন্দ আছে। 
উচ্চ শ্রেণীর আচার ব/বহ)রই অনুকরণীয় । 
সকলদিক ছাড়িয়। দিয়] কায়স্থের। এক্ষণে অন্য পন্থায় আপনাঁ- 
দিগের শ্রেশ্ঠত্ব প্রমাণে কৃতসংকণ্প হইয়াছেন । তাহারা কছেন যে, 
স্বগোত্রে বিবাহ প্রথা, বঙ্গদেশীর সমগ্র শুদ্র মধ্যে প্রচলিত আছে, 
কিন্তু আমর তাহা হইতে বাভন্ন ; সুতরাং শৃদ্রজাতি হুইতেও 
বিভিন্ন । এ যুক্তিটা আপাত মনোরম বটে, কিন্তু শাস্ত্রদশ্শী চিন্তা- 
শীল ব্যক্তিগণ এবিষয়ে কদাপি অনুমোদন করিবেন না । কেনই বা 
করিবেন? ইহাতে শাস্ত্রীয় গ্রঘাণ নাই, যেখুক্তিক স্থাক্ষীও নাই। 
ফল, স্বগোত্রে বিবাহ প্রথার কি দোঁষ, তাহা ভাবিয়া আমর] 
স্থির করিতে পারিলাম না, তবে স্ববংশে বা স্বপরিবারে বিবাহ 
প্রথা প্রচলিত থাঁকা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও দোবকর বটে। তাই বলিয়া 
স্বগ্ধোত্রে কিদৌব? মনে কর, তুমি গৌতম গোত্রীয়, আমিও 
গেঁতম গোত্রীয় ; সেইজন্য আমরা কি এক বংশীয় বা এক পরি- 


৬৪ কায়স্থ লঞ্োপ সংহিত। । 


বারস্থ ? গৌতম কি আমাদের পুর্ববপুকষ ছিল বুঝিতে হইবে? 
কদাচ-নছে। আমরা জানি যে গেঁতম ব্রাঙ্ণ বংশোস্ভব খধি 
ছিলেন ; স্ুতরাৎ"তিনি আমাদের পুর্ববপুকৰ হইতে পারেন না । 
ভবে ব্রাহ্ষণদিগের মধ্যে এ রীতিটী প্রচলিত না! থাকার অবশ্য 
কারণ আছে। স্বগ্নোত্র বলিলে ত্রাহ্ষণ পক্ষে সম্ভবতঃ এক বংশীয় 
বা এক পরিবারস্থ বুধাইলে বুঝাঁইতে পারে, কেন না গৌত্রস্থ 
ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ? কিন্তু শুদ্রপক্ষে এ নিয়মটি কদাচ সম্ভাবিত নছে। 
শুত্র পক্ষে ইটা গুক বা পুরোহিতকে বুঝাইবে। (ইতি শব্দ- 
কণ্পদম ) 

এক্ষণে গোত্র অর্থে শুদ্র পক্ষে যদি গুক বা পুরোহিত বুঝাইল, 
তবে বিবাহ প্রথার দোষ কি? তুমি মিত্র উপাধিধারী কায়স্থ, বস্থু 
উপাধিধারী কায়স্থকন্যাঁকে বিবাহ করিয়াছ, কিন্তু তোমার ও 
তোমার শ্বশুরের গুক বা পুরোহিত একই ব্যক্তি £ তবে তোমাদের 
বিবাহ হইল কিপ্রকারে ? এখানে কি স্বগোত্রে বিবাহ করা হইল 
না? কিন্তু আশ্চর্য যে তুমি মিত্রের কন্যাকে প্রাণান্তে বিবাহ 
করিতে পার না। তিনি হয়ত তোমার গুকর শিষ্য বা তোমার 
পুরোহিতের যজমান না হইতে পারেন কিন্ত্ত কেষন কুসংস্কার ! 
এ সহজ কথাটি বুঝিয়াও বুঝিতে চাহ না। 

কাঁয়ন্থের]! যে শ্বগোত্রে বিবাহ করে না” তাহার প্রধান 
কারণ, ত্রান্মণদিগের অনুকরণ-প্রিরতা। কিন্তু এই অন্ুকরণ- 
প্রিয়তা এক্ষণে শপে বর হইয়া উঠিয়াছে। ইটী অধুনাতন কায়স্থ 
দিগের সামান্ড সৌভাগ্যের বিষয় নহে, কেন না ইহারই প্রভাবে, 
তাছারা শুদ্রজাতি হইতে বিভিন্নতা প্রমাণে সক্ষম হুইয়াছে। 
কিন্ত আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই যে, গোত্র নিষ্ঠতা কায়স্থ 
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দিগের কি পুকবানুক্মিক? শীষ্াদি উন্মোচন করিলে ৩ কোন 
প্রমাণই লক্ষিত হয় না, তবে তাহারা যদি কোথায় পাইয়া থাকে, 
বলিতে পারি না। রাঁজাবলীতে লিখিত আছে, বঙ্গাধিপতি 
আদিশুরানীত ত্রাঙ্ষণ পঞ্চের সমভিব্যাহারী শৃদ্রপঞ্চ, ত্রন্মাণ 
দিগের গোত্রানুদারে ভরদ্বাজ কাশ্যপাদি গোত্রবদ্ধ হুইল। 
ইছীতে বোধ হর, ইহার পুর্বে ইছাদিগের গোত্র ছিল না, কেনন 
গোত্র থাকিলে পুনর্বার গৌত্রবদ্ধ হইবে কেন? অতএব একথা 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার পুর্ববে কায়স্থদিগের বিবাহ 
বিবয়ে, গোত্র লইরা কোন গেচলযোগ উপস্থিত হইত না। অধুনাতিন 
কায়স্থগণ অঙ্্রতা নিবন্ধনই গোত্র লইয়া, আপনাঁদিগের পার্থক্য 
প্রমাণ করিতে যাঁয়। ইটী যে নিতান্ত ভ্রান্তি মুলক ও অশাস্ত্ৰীয়, 
তদ্বিষয়ে বিবেচক মাত্রেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। 

বিবাহ প্রথাতেও, অগ্যান্য জাতি অপেক্ষা, কায়স্থের 
সপপুর্ন স্বাতন্যাবলন্বী। স্ুুনিপুণ অন্ুকরণকারী কারস্থেবা এ 
প্রথাটি কাহার দেখা দেখি ফে স্মজাতি মধ্যে প্রচলিত রাখি- 
য়াছে, বুঝিরা উঠাভার ! ইছাদিগের মধে) % আদি রস 7? 
নামক হাস্য রসোদ্দীপক একটি প্রিয়া প্রচলিত আছে। কোন্‌ 
শব্দ, থাতু বা পুরাণানুসারে ইহার নাম “ আদ্দিরস ” হইল বলা 
যায় না, এবং এ স্থলে “ আদ্দি রস” শব্দের অর্থ কি, তাহাও 
অনুমানাতীত। বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র আধ্য জাতি মধ্যে কন্ত।- 
গতকুল, এই রীতিটী প্রচলিত আছে, অর্থাৎ সকল শ্রেণীর লোকেই 
কুলীন যেলিক, এই দুই ভাগে বিভন্ত। একজন মৌলিক 
স্বীয় কন্তাকে যে রূপেই হউক কুলীনজামাঁতার করগত করিলে, 
সেই কন্তাশর্র্োৎপন্ন, সন্ত!ন কুলীন নামে অভিহিত হুইতে পারে । 
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এ বিষয়ে মৈলিকেরা স্বর্ধন্বান্ত হইতে পরাঙ্মুখ নছে। ফল কথ! 
মেঁলিকদিগের কুলীন হওয়া বিষয়ে, কন্তাই প্রধান সাধন, কন্! 
দ্বারাই সে করধ্য আুপম্পন্ন হয়। এ প্রথাটি সর্বদেশে সর্বজাতি 
মধ্যে বলবৎ থাকুক বা না থাকুক, বঙ্গদেশে ত্রান্ষণ, ও সঙগ্গোপ 
মধ্যে প্রচলিত আছে । বিশেবত? সঙ্গ ।পদিখের বিবাহ প্রণালী 
অবিকল ত্রান্গণদিগের ম্যায় । কিন্তু কায়স্থ্রে এ পক্ষে বিপরীত 
বুঝিরাছে। তাহাদের পুত্রণত কুল । একজন কায়স্থের জ্যেষ্ঠ 
পুত্র আপনাপেক্ষা উচ্চকুল সম্ভুতা কন্তাঁকে বিবাহ করিলে, সে 
কুলীন হইয়া উাঠল। আপনাপেক্ষা উচ্চ কুলে বিবাহ করিতে 
হইলে, সুতরাং কিঞিৎ দক্ষিণার 'প্রয়োজন, কন্তাকর্তা এই দক্ষিণাঁটি 
স্বয়ং গ্রহণ কবিরা আপনার কন্ঠাকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন কুলে প্রদান 
করে। ইহাঁরই নাম হইল “ আদি রস।” পাঠক মহাশয় 
বুঝির। দেখিবেন, ইনার মধ্যে আদিও নাই রসও নাই, অথচ ইহার 
নাঘ « আদি রস” । এদিকে শান্ত্রেলিখিত আছে, কন্া পণ 
গ্রহণ করা যহাঁপাঁপ। কিন্তু কায়স্থ মহাশয়ের ইহাকে মহাপাপ 
বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন, তীহার1 আদ্দিরসের বাধ্য! এই 
আদ্দিরসের এমনি শানন যে, যত দিন পধ্যন্ত এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন 
ন] হয়, ততদিন কনিষ্ঠ ভ্রাতী'রা কুলীন হইতে পারিবে না । কায়ন্থ- 
গণের কুল এরূপ দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ যে, একবাঁর রজতের মোহিনী 
মূর্ত দেখিলে, নে বন্ধন শিখিল হইয়া ষায়। এই রজতের গুণে, 
শন, দানা, রাপা, চাঁকী, আচ্ঃ অথবা বাহাত্তরের দে সরকার 
( ঘাঁহারা শোঁভাবাজ|রের রাজাদিগের দেখাদেখি এক্ষণে দেব হই- 
তেছে ) প্রভৃতির গৃছে, অনেক কুলীন কন্াঁর বিবাহ হুইয়? থাঁকে। 
ফল কথা কায়স্মেরা কন্ঠাপণ গ্রহণ, তত দোষাঁকর বিবেচন। করে 
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নাঁ। এ প্রথাটিতে কায়স্থ সমাজের কি. উপকার দর্শিতেছে বলিতে 
পারি না, তবে ধনাগমের একটি সুপন্থা বটে। অথবা স্বগোত্রে 
বিবাহ প্রথা বিহীনতা” যেরূপ ইহাদিগের, শৃদ্র জাতি হইতে শ্রেষ্ত 
প্রমাণের সহার হইয়াছে, সেই রূপ এই আদ্দি রস বা কম্ঠাপণ্‌ "গ্রহণ 
প্রথা ভবিষ্যতে ত্রান্ষণাপেক্ষা শ্রেশ্কত্ব প্রমাণের পোঁবক হইবে, এই 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়। ভবিব্যতজ্ঞ কায়স্থেন] স্থজাতি মধ্যে বলবৎ রাখিয়া। 
থাকিবে, ইহা! ভিন্ন অন্য কোন কারণ ত লক্ষিত হুয় না। 

নে যাহা হউক, এক্ষণে দর্দো।প নন্বন্ধে আরও করেকটি বিষয় 
অব্যক্ত আছে। যথাক্রমে দে দকলের বিবরণ করা যাইতেছে । 
ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই গোয়াল? জাতি বাস করিয়। খাকে, 
এবং সকল দেশেই দুর্ধী দখিই ইহাদিগের নির্দিষ্ট ব্যবসা । কোন 
দেশে, কৃষি, বাণিজ্য প্রহৃতি গোয়ালা জাতির ব্যবনাঁয় বলিয়া* 
গণ্য নহ্বে। অনেকে মুর্খত।বশতঃ গোপ অর্থে গৌালা মনে করিয়া, 
বলে যে, গোয়/লাদিগের এক শ্রেণী ( রুধি কার্ধা দ্বারা) সর্দোোপ 
অর্ধাৎ উত্তম গোয়ালা এবৎ অপরের ছুগ্ধ দির ব্যবস। দ্বারা 
নীচ হইছে, কিন্তু ইতি পূর্বে বলা হইরাছে যে, ছুপ্ধ দধির ব্যব- 
সায়ই গোয়াল। জাতির উত্তম কাঁধ্য । কব)াদিকীর্ধয গোয়ালার নহে। 
সুতরাং এ কথা কিরে যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে? অদেগাপের! 
বৈশ্যের কার্ধ্য করির] যদি একটি উচ্চজাতি হইয়া থাকে, ভাহা হইলে 
ব্রান্মণ বা ক্ষাত্রয়ের কার্য করিলে কি ত্রাহ্গণ ব। ক্ষত্রির গোয়াল! 
নামে খ্যাত হইত ? অতএব এরূপ রথা তর্ক করা বালিশত্ব মাত্র । 
সঙ্গ 'প যে একটি ম্বতদ্ম জাতি ইহ সর্ববাদি সম্মত । কোন মতে 
ইহার] গোয়াল হইতে পীরে ন|। 

'এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পাঁরে দে, যখন পুবাঁণোক্ি সকল লৎ" 


৬৮ কায়স্থ মঙ্গোপ সংহিতা | 


শৃদ্রই এদেশে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন গোঁপ না থাকি 
বার কারণকি? অতএব সরেেগাপ অবশ্যই এই গোঁপ হুইবে। 
কিন্ত আমরাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি, এদেশে বৈশ্য ও দেখিতে 
পাওয়া! যাইতেছে না, অতএব সর্দেশোপেরা বৈশ্য না হইবে কেন 1 
শেবোক্ত কথা যদিও অনুমানযুলক, কিন্তু গে।প অর্ধে যে সদেগাপ 
হইবে, ইহীরই বা প্রমাণ কি? কোন পুস্তকেই ত একথা লিখিত 
নাই। আর যদি আভীরি ও সর্দোোপ এক জাতি হয়, তবে নাঃ 
পরিবর্তনের কি আবশ্যক ছিল? আভীরি বলিলেই ত উচ্চ- 
জাতি গোয়াল। বুঝাইতে পারিত ॥। আর যদিই নাম পরিবর্ত, 
হুইর়! থাকে, তবে অবশিষ্ট আর ৮ জাতির নাম পরিবর্তন ন 
হুইল কেন? 

মিৎ বেভাঁরলি সাহেবের তালিকাতে দুষ্ট হয়, সকল জা 
অপেক্ষা কায়স্থ সংখ্যা অধিক, কিন্তু শীস্সে কথিত আছে, মহা 
তেজ। পরশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রকুল নির্শ,ল হয়। অতএব কারস্থ ক্ষতি 
য়ের কথা দূরে থাকুক, আধুনিক প্ররুত ক্ষত্রির়ণামধারী ক্ষত্রধর্্মী 
লহ্বীরাও যে ক্ষত্রিয়, তদ্বিষয়েও সন্দেহ আছে । একবিংশতিবা; 
কষত্রকুল ধরংস হইলেও যখন এক্ষণে পৃথিবীতে ক্ষত্রির দেখা যাইতেছে 
তখন বৈশ্যেরা ত একবারও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই, তবে তাহার 
কোথায় গেন? বঙ্গদেশে নাই, কিন্তু পশ্চিমেই বা কৈ? কেহ কে; 
অগরওর়ালা বণিকদিগকে বৈশ্য মনে করেন, কিন্তু পশ্চিমে ইহা 
দিশকে বৈশ্য বলে না, এক জাতি উচ্চশ্রেণীস্থ বণিক কহে, পরত 
জ্ঞ।নরত্রীকরেও ইহা দিশকে বর্ণ সঙ্কর বলিয়া গণ্য করিঘীছে। 

বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভাঁরতবর্ধীর উপা 
সক সম্প্রদায়স্থ ভাষা নমালোচনা পাঁঠে অবগত হওয়া যাঁয় থে 
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পুর্র্বকাঁলে ত্রাক্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, তিন জাতিই কৃষিকীর্ধ্যক্ষরিতেন। 
কারণ “ অর্ধ্য ৮” শব্দের অর্থ কৃষি এবং অর্ধ্য হইতেই আর্য নামৈর 
উৎপত্তি হইয়াছে । অতএব ইহা নিশ্চয় যে” যাহারা ক্ৃষিকার্ধ্য 
করিতেন তীহারাই আর্য । ত্রান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যদি আধ্য হন, 
তবে ইহারাঁও যে কৃষি কার্ধ্য করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? পরস্তু 
মনু লিখিয়া গিয়াছেন “ উভাভ্যামপ্যজীবস্তু কথৎ স্যাদিতি 
-চেদু ভবে । কৃষি গৌরক্ষমাস্থীর জীবেদু বৈশ্যন্থ্য জীবিকা ম্‌”” 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণণণ যদি আত্মধর্্ম বা তনিম্নবর্তি ক্ষত্রিয় কাধ), অম্ু- 
হান দ্বার? আপনাদিগের জীবিকা নির্ধ হু করিতে না পারেন, তাহা 
হইলে ক্লুধি শে রক্ষা প্রাভৃতি বৈশ্যরত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন । 
অপ্রস্তু সেবা বৃত্তি কেবল শুদ্দরেরই ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার 
বিপরীত ঘটিয়।ছে । সেবা? কার্যযই সকল কার্য্ের শ্রেঠ হইয়! 
উঠিয়াছে। অধুনা অতি হীন জাতি শুদ্রেও কৃি কার্য আরস্ত 
করিয়াছে । পুর্বে এই সকল কার্য কেবল সপ্গোপদিগেরই ছিল, 
এমন কি কুধি ব্যবসায়ী বলিলে কেবল এই জ!তিকেই বুঝা ইত। 
নিরুষ্ট জাঁতিতেও এক্ষণে এই কার্য করিতেছে বলিয়া, অতি হীন 
ও দ্বণিত হইয়া পড়িয়াছে। কুষক বা চাসা বলিলে একটি নিকট 
জাতি বুঝাইয়া থাকে । 

এক্ষণে কায়স্থেরো যতই কেন আঁজ্সগরিম] প্রকাশ ককক না, 
সৎশুদ্র মধ্যে কেছই তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না। বিবাহ বা কোন 
সামাজিক উপলক্ষে, যদি কায়স্থগণ সমবেত হয়,তাহা হইলে কিরপে 
আপনাদিগের প্রাধান্ত স্থাপন করিবেক সেই চেষ্টায় বজ্ত থাকে । 
অন্ভন্তজাতিরা ইহাদের মধ্যে অনেককে বিদ্বান্‌ ও বুদ্ধিমান দেখি 
বিলক্ষণ সন্মান করিয়া থাকে, কিন্তুসে সম্মান জাতি সম্বন্ধে নহে, 
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বিদ্যা ও খুদ্ধিবই সন্মান । একজন চশ্মকার যদি ডেপুটী মাজিষেট ব্খ 
তদ্ধৎ কোন উচ্চ পদস্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে অম্মান করিতে পারা 
যায়ঃ কিন্তু তাই বলিয়া কি চর্মকাঁর জাতিকেই সম্মান করিতে হইবে ! 
কদাচ নহে । যাঁহ। হউক কারস্থেবা অনেক স্থলে সন্মানিত হয় বটে, 
কিন্তু ছুর্ভাশ্যক্রমে তাহা বজায় রাখিতে জানে না। অধিকস্তু 
নমতাঁ স্বীকার করিলে মন্তকে উঠিয়া পড়ে । ইহাদের ন্যায় ধর্ত- 
জাতি পৃথিবীতে আব দ্বিতীর নাই। পুর্ব হুইতে ণনরাণাৎ নাগীতো 
ধূর্ত” বলিয়া একটি খ্যাতিবাদ আছে, কিন্তু কায়স্থণণ তাছা অপে- 
ক্ষাও শতগুণে ধূর্ত !! বিজ্ঞবর ৬ দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুর স্বরুত নীল 
দর্পণেঃ স্বরৎ কারস্থ হইরাও যে, “ কায়েতধ্্ত আর কাক ধূর্ত" 
লিখিরাছিলেন, তাহ! নিতান্ত উপেক্ষণীয় নে । অন্য জাতিকে 
অপমান বাঁ শন£ক্রেশ দিতে, ইহার! যেরূপ পারদশী, তেমন আর 
কেহই নহে । সুবিধা পাইলে, ইহাদের অরুত কাঞ্খই থাকে না। 
অন্ান্য উত্তঘ জাতীয় শুদ্রগণ যে, ঈদৃশ নিরুটদিগীকে অমাজডুন্ত 
করিয়াছে, সে কেবল ত্রান্মণগণের অনুরোধ পরতন্ত্ুতা নিবন্ধন । 
বাস্তবিক ইহাদিগের পৃষট দ্রব্য ভেজজন, এক প্রকার অনু গ্রন্থ, তবে 
রোন্ধণেরা যখন সে কার্য করিতে ল।গিলেন, তখন অন্যান্য জীতি- 
গণ কেন না করিবে? পুর্বে তান্ধণন ভোজনের পর কায়স্থগণ 
অভিমান শুন্য হই, ত।হাদের উচ্ছিষ্ট পাত্রে বসিয়া আনন্দে 
আহার করিত, কিন্তু এক্ষণে এ প্রথাটী একবারে প্রায় উঠি 
শিরাছে। ইহ্ারাঁও অন্যান্য নিমপ্ভ্িতগণের ন্যায় সমাদরের কিঞ্চিম্মাত্র 
ক্রুটী দেখিলে অসন্তুউট হুইর। থাকে। শুদ্র কথা কলিকাতা 
ও তন্নিকটবর্তী স্থান হইতে পরার উঠিয়া যাইতেছে । পুর্কে ব্রাহ্মণ 
শ্দ্, ব্রাদ্ধণের হুক শুর্জেব 2 কা, ব্রাঙ্গণ ভোজন শ্যু্র ভোজন 


কায়স্থ মঙ্গোপ সংহতা । শপ 


প্রন্ৃতি বাক্য শুনিতে পাওয়া” যাইত কস্ত এক্ষণে তৎপরিবর্তে 
্রাহ্মণ কায়ন্থ্‌, ত্রাক্মাণের হুক কায়স্থ্ের কা, ব্রান্ষণ ভৌজন 
কায়স্থ ভোজন প্রস্থাতি পদ প্রধুক্ত হইরাছে। ফল কথা কায়স্থ শব্দ 
প্রকারান্তরে শুদ্র শব্দের ব্যাপক হই উঠিরাছে। 

আমরা ১২৮২ সালের ১১ বৈশাখ তারিখের এডুকেশন গেজেট 
পাঠ করিয়া সর্দো পি জাতির বিবয়ে, যাহা দেখিয়ীছি, তাহ! আমাঁ- 
দের মতের বিলক্ষণ পোঁষক বিবেচনায় এই স্থলে আনুপূর্বিক 
উদ্ধৃত করিতেছি ।-- 

“জ্ঞান এবং অবস্থার ইতর নিশেষে অপুন। এই (সঙগগোপ 
জাতিকে ) তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত কর] যাইতে পাঁরে। এক 
সম্প্রদায় কৃতবিদ্ত ও জঙ্ীন্তবংশঞজ, আুতরাং সাধারণের নিকট 
ইষ্ীদের মান সপ্তম বেশ আছে। অপর জ্ঞাতির সাধ্যসত্তব 
ইহাদের অনুকরণে ক্রটি করেন না। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় 
অধিকাংশই সম্তন্ত বংণজ, এবদ লেখা পড়ীও মধ্যবিধরূপ জাঁনেন, 
স্বদেশের বিশেবতঃ স্বীয় জ্ঞাতিবর্গের উন্নতি সাধনে ও কুরীতি 
নিবারণের মিমিত্ত ইহারা অত্যন্ত যত্বুপর ; কিন্তু আপনাদের ততদূর 
ক্ষমতা নাই ভাবিয়া, প্রথমৌক্ত সম্প্রদায়ের মুখপানে চাহিয়া 
আছেন। তৃতীয় সম্প্রদায়ের অবস্থা অতিশয় মন্দ । ইহার প্রায় 
সকলেই মূর্খ; ভাল মন্দ কিছুই জানে ন1। সামান্য রকম চাসবাঁস 
অথবা] মুটে মজুরের কাজ করিয়া দিনপাত করে। ভদ্র জ্ঞাতিরা 
যেদিকে চালান ইহার সেই দিকেই চলে । এইরূপে সবিশেষ 
সমস্ত বিবেচন$ করিয়া দেখিলে, স্পঞ্টই বুঝিতে পাঁর। যাঁর যে, 
সর্দো!পি জাতির উন্নতি গু তা্বাদের কুরীতি পরিবর্তন এবং তাহা- 
দের মধ্যে সুরীতি সংস্থাপন করা নিতান্ত কঠিন কর্ম নহে । এবি- 


পং কায়স্থু মঙ্গোপ মহহিতা। 


বয়ে তীহাাদগের 'প্রথমোক্ত সম্প্রীদ্ীয়ের বেশ হাত আছে। আর 
তাহারাঁও ইছ! আপনাদের অবশ্য কর্তৃব্য কাধ্য বলিয়া জানেন, তবে 
কেহ সাহস করিয়া কেবল এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন 
নামাত্র। কিন্তু আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি ঘে, চেষ্টা 
করিলে তাহারা সহজে এবিষয়ে ক্লুতকা্ধ্য হইতে পারিবেন । এই 
জাতির মধ্যে কেহই দাম্ভিক নহে । সকলেই নম্র প্রকৃতি ও ধীর। 
বিজ্ঞলোঁকেরা যাহা ঘুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিচার করিয়া দিবেন, 
সকলে তাহাই অবলম্বন করিতে পারে । ভাহাদের মধ্যে কোন 
কোন পরিবর্তভও ঘটিরাছে। সঙ্গোপ জাতির দুই কুল আছে। 
পূর্ব্ব ও পশ্চিম । পুর্ষে এই ছুইকুলে পরস্পর আদান প্রদান ছিল 
না, কিন্ত পরার ১৫। ১৬ বৎসর হুইল, কতিপয় যুবক এই নুতন 
একতার সুত্রপাত করেন । এক্ষণে ইহা একপ্রকার বদ্ধমূল হইয়া 
উঠিরাছে।” 

উপরোক্ত কয়েকটি পৃক্তি মধ্যে ইহাদিশের টরিত্র বিষয়ে যাহ 
লিখিত আছে, তাহার সহিত কায়স্থ জাতির চরিত্র তুলনা করিলে, 
সম্পুর্ণ বিপরীত হইয়া পড়িবে । বেস্থলে সদেগীপ নত ত্বীর ও 
অহস্কার শুন্য, সেই স্থলেই উহ্থারা ধূর্ত, দান্তিক, শঠ ও স্বার্থ পরতার 
একমাত্র অবতার! জ্রীমান্‌ রাজ রাধাকান্ত দেব বাহাছুর নিজেই 
তাহার শব্দকপজ্মে লিখিয়াছেন-_-“ কায়স্থেনৌদরস্থেন মাতু- 
্লাংসৎ ন খাদিতমৃ। তত্রনান্তি কুপা তশ্য দন্তাভাবেন কেবলম্‌। 
নরেধু মধ্যে তে ধুর্তী কপাহীনা মহীতলে । হ্ৃদরৎ ক্ষুরধারীভং 
তেবাঞ্চ নাস্তি সাদরম্‌। শতেয়ু সঙ্জন? কোইপি কায়স্থো নৈত 
বেঁচ তৌ।” ইতি ব্রশ্থাবৈবর্ত পুরাণে শ্ীরুষণের জন্মখণ্ডে ৮৫ 
অধ্যায় ৷ 


কখয়স্থ সঙগেোপ মংহিতা।, 


আমরা এই অনসরে কায়স্থজাতি সম্বন্ধে আর একটি আজগুবি 
কথা পাঠকবর্শের গোচর না করিয়। থাকিতে পীরিলাম না ৷ ডেপুটি 
মাজিছ্রেট শ্ীযুক্তবারু কেদার নাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত “ দত্ত- 
বংশ মাঁলণ”” নামঙ্ধ এক খানি পুস্তকে কাযস্থ জীতি বিষয়ে 
কয়েকটি মনোহর “গণ্প” . প্রকাশিত হইরাছে। লৎগ্রাছক 
কেদার বাবু অতি.বিচন্দণ লোক । স্বজাতিব প্রতি ইহর কিরূপ 
অনুরাগ, এই পুস্তক খানিই তাহার পরিচায়ক | .ব্বশেধতঃ ইনি 
ইংরাজি ভাবায় অশিক্ষিত হইরাও সংহ্কুত জবার যেরূপ ব্যুৎ্পন্ন 
অষ্ঠান্ত ডেপুটি মহাশয়শণ যদি সেরূপ হইতে পীরিতেন, তাহা হইলে 
পৃথিবীর গতি ফিরিরা যাইত। ভঙ্জতেরও আর এ দুর্দশী থাকিত নাঁ। 

এ পূর্য্ত্ত হিন্দধন্ম প্রাতিপাদক ষত শাস্ত্র যত পুরাণ, যত তন্তু 
ওঁচাৰিত হইয়ছে, বর্ণভের সম্বন্ধে, সকলেই স্বীকার করেন বে, 
্র্ঘদীর মুখ হইতে ত্রাক্মণ, বাচুদ্বয় ছইতে ক্ষত্রিয়, উক্কদয় হইতে বৈশ্া, 
এবং চরণ ঘুগল হইতে শুদ্র জাতি উৎপন্ন শ্ুইয়াছে। কিন্তু ডেপুটি 
বুরর প্রমাণীনূনারে এ সকলই মিথ) । ইনি যদ্দিও আর্য্যপত্রিকী- 
সম্পাদকের স্যার কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় প্রামাছুণ চেষ্টা পান নাই বা 
ভীত্মদেবকে কায়স্থ বন্কিতে সাঁহদ করেন নাই, তথাপি ধাহা বলি- 
য়্ঈছেন, তাহাতে অধিকতর পাত্ডিত্যই প্রকাশ পাইয়াছে। ইনি 
আপনার ইচ্ছামত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক প্রস্তুত করাইয়া লিখি- 
যাছেন বে, ব্রহ্মার সর্বাঙ্গ হইতে কায়স্থ নীমক এক ব্যক্তি উতৎ্পন্্ 
হয় কল বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ধর্থ্বে অধিকার পাইয়াছেন। ( *) 

“সর্ববকায়াদ্িভোর্জাতো ধর্ষণ সহ য়ঃ পুমান্‌। 
কারস্থঃ স পরিজ্ঞেয়ঃ সর্বববর্ণাধিকীরধুক্‌ ॥ ২। 
দত্তবৃংশমল। ১ম পত্র 


৭8 কায়স্থ মঙদ্যোগপ সংহিতা! 


আমর: ন্শ্চ্যযান্থিত হইলাম! ইনি এরপ প্রমাণ কোথায় 
পাঁইলেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, অগার্া « ডেপুটি 
ষ্যাজিষ্রেটি পুবাণ ” বলিয়া উল্লেখ করিলাম । 
যাস হুক বিস্ময়ের বিবয় এই যে, এতকাল মন্বাদি' সংহিতার 
, মত পালন করিয়া আসিয়া, এক্ষণে বালিশে ন্যায়, একখ' সেকথ! 
বলা কি শুভকর? বুঝিলাম, কায়স্থেরা জাতীয়নিষ্ঠার বশবর্তী 
হইয়। দিগ্ঘিদিক্‌ 'জ্ঞান শ্বৃন্ হইয়াছেন ? নতুবা এ সকল আসতলগ্ন কথা 
শুনিতে পাইব কেন? গ্রে দিন আর্য পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় 
বলিয়া উঠিলেন_ আমরা ত্রাত্যক্ষত্রির, অর্থাৎ ব্রশ্গীর বাহু হইতে 
উৎপন্ন ক্ষত্রিবদিগের আঢারত্রষ্ট সপ্তান ! কিন্তু আজি ইনি আবার 
বলিতেছেন, কায়স্থের? ব্রহ্মার সর্বান্জাত ! সুধু এই বলিয়। ক্ষান্ত 
হন নাই, এতৎপ্রতিপোষক একটি সংস্কৃত শ্লোকও দেওয়াই 
রাছে। কি আশ্চধ্য! বাঁহাদিণেব গ্রতিজনই ভিন্ন মতাবলম্বী, তাহারা 
কিরূপে এ একার গুৰতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে বলিতে পারি না। 
ডেপুটি বাবু ব্রন্ধার সর্কাঞ্জ কোথায় পাইলেন, ? এীবা হইতে মস্তক 
পর্ধ)ন্ত ত ব্রাক্ষণেরা আ্ধকীর করিলেন, গ্রীবার নিম্ন হইতে বাহুদ্ধর 
ক্ষত্রিয়দিগের, তত্রিম্বব্র উকদ্য় বৈশ্যাধিকই, সর্ব নিম্বস্থ পাঁদ দ্বয় 
শৃদ্র জাতিব। এইত ব্রদ্জার সকল অঙ্গই নিঃশ্ট্রে হইয়া গেল, অথচ 
ডেপুটি মাজিগ্রেটা পুরাণে লিখিত আছে, ব্রার সর্ববার্স হইতে 
কায়স্থেরা উৎপন্ন ! জিজ্ঞাসা করি ত্রন্মী কি দুই জন? ঝা তাহার 
ঢুইটী দেহ ছিল ? যাহা হউক আমর] বহুবিধ বৈজ্ঞ।নিক বিষয় আলো-. 
চন করিয়া স্থির করিলাম, হয়ত এমন কোন শারিরীক ক্রিয়া আছে 
যদ্বর1! শরীরের সকল অংশেরই সহায়তা আবশ্যক করে, এবং হয়ত 
কেদীর বাবু সেই উপলক্ষ করিয়াই লিখিয়াছেন। কিন্তু সে-ক্রিয়াটি 


কায়স্থ সঙ্দোপ সংহিতা । ণ% 


কি? আধুনিক তত্ববিৎ চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত ক্ষরিয়াছেন, 
উদখারাদি সময়ে শরীরের সকল অংশই স্পৃন্বিত হয়,”অত এব, বৌধ 
হইতেছে কায়স্থের ত্রদ্ধার উদগার বা “ অন্থ কোন প্রাকার বাজ 
নিঃসরণে 2 উৎপন্ন-হুইয়াছে। 

কেদাঁর বাবু কেবল ইহা! বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তীহুর ম্যায় 
জাতি প্র্রির ব্যক্তি কি দুই একটি কথা বলির স্থির হইতে পারেন ? 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সকল বর্ণ মধ্যে কায়স্থের অগ্রিকাঁর 
থাকাতে, সকল বর্ণ অপেক্ষা কায়স্থের শ্রেশ্ত্ব কার্ডিত হইয়া 
থাকে । (৯) 


* ধর্দোযু সর্বববর্ণানামধিকারোষতস্ততঃ | 
শ্রেফত্্ং সর্ধবর্ণেভ্যঃ কায়স্থস্য প্রকীর্তিতষ্‌।'৩ 
১দত্তবং শ৩য়শশ্লোক 
যথার্থই ত, বখন কায়স্থ ্রন্ধার সর্বার্শ হইতে উৎপন্ন, তখন 
একাঙ্জোৎপন্ন ত্রাঙ্ণ ক্ষত্রিয় বৈশ্বা শূদ্র অপেক্ষা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ ! 
কে নাজানে “ অংশ হইতে সমুদায় রহ” %& কেদার বাবু কেরল 
স্কৃতজ্ঞ নহেন, গণিত শাস্ত্রে ও ইহ্থীর বিশেষ দৃষ্টি আছে ,নতুব! 
এ সকল জটিল প্রমাণ সংগৃহিত হইবে কেন ?__যাঁছ1 হউক এই 
সর্ববাঙ্গোতৎপন্র কায়স্থ মহাশয় অতিশয় ভন্ত্র । তিনি-তীহার কুলধ্বজ- 
দিগের ম্যায় উদ্ধত বা উন্নত ছিলেন নম £ কেদীর বানু লিখিয়াছেন 
ইমি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও ্লীলতা বশতঃ এবৎ রাজ্যের 
কুশল হেতু ব্রন্মবাদি ব্রান্খণ পণ্ডিতের পুজা করিতেন । দে] 
শীলতাবশতঃ সোহুপি ব্রাক্ষণাঁনাৎ প্রপুজকঃ। 
রাঙ্রন্য কুশলৈঞ্চ বিছা ম ব্রহ্মবাঁদিনাঁম্‌। 
দভভবংমালা 


৭৬ কায়স্থ সদেযোপ নংহিতী । 


শীলতা বশগ্ুঃ ব্রুদ্পদিণের পুজা করিতেন, নতুবা আর কোন কারণ 
ছিল না। কিন্তু এই স্থলে তীহার বিবেচনার একটু ক্রুটী হইয়াছিল, 
যখন ত্রাহ্মণদিগের সেবাতেই তাহার শীলতা প্রকাশ. পাইল, তখন 
তদপেক্ষা নিষ্ ক্ষত্রির বৈশ্য এবং সর্ব নিশ্ন শুদ্রদিগকে পুজা করিলে ত 
অধিকতর শীলত' দেখান, হইত এবং তন্নিবন্ধন মানেরও ওঁ€কর্ 
সম্পাদিত হইত সন্দেহ নাই। ছুঃখের বৈধ, সে সময়ে কেদার বানু 
উপস্থিত ছিচেলেন না, তিনি থাকিলে কখনই এ সুযোগটি ছাড়িতেন 
না। 

'অতপের আর একটি কথা খলিলেই এ বিষয়ে যথেষ্ট হইবে । 
ডেপুটী মাজিষ্রেটী পুরাগেন্র আরও এক স্থানে লিখিত আছে “ বঙ্গ 
দেশে অনাদৃ্টি হওয়ার়_ইঞ্যাদি (*% ) 

বঙ্গদেশহিতার্থায় কান্তকুজ প্রদেশতঃ |. 

আহ্তাশ্চাঁদশুরেণ কার়স্থাও পঞ্চ সংখ্যকীঃ1৫ | 

দ্তঘোষগুহামিত্রবস্বেতি পঞ্চ নায়কা? । 

সমাগতান্ত গৌড়েষু ত্রাক্ষণৈঃ পরিবারিতাঃ। ৬। 

বুদ্দদেশে " অনাবৃষ্টি -হওয়ায় বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞসম্পন্নার্থ 
আদিশুর রাজার প্রার্থনায় কাহ্্যকুজাধিপতি রাজী বীরসিংহ 
দন্ত ঘোষ গুহ মিত্র ও বন্গু এই পঞ্চ নীয়ককে পঞ্চজন 
সাগ্সিক প্রাক্গণ সহকারে বৌদ্ধুষিত গৌড়রাঁজ্যে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন "৫1৩ । দত্তবংশমাঁল। 

দত্ত ঘোব গুহাদি পঞ্চজন কায়স্থ, নায়ক পঞ্চজন সাগ্মিক ব্রাহ্মণ 
সহকারে আসিয়।ছিলেন । “ নায়ক” এই শব্দটির অর্থ কি? অভি- 
ধানাদিতে দৃষ্ট হয়, নেতা, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, গ্রভৃতি নায়কের প্রতি 
বাকা। তাহা হইলে এই কায়স্থ মহোঁদর়ণণই প্রধান নেতা ইইয়। 


কায়স্থ সচ্দো!প সহিত 1 ৭৭ 


আসিয়াছিলেন ৮ ইহীরাই যেন যজ্ঞ সম্প্রীদনার্থ নিমন্দ্রিত হইয়া 
ছিলেন !.তবে সে পাঁচজন ক্ন্ধণ কেন আপিয়াছিল ?-_ভেপুটী 
বাবুর মতে বোধ হয়, যেরূপ কোন ধনবানু লোক বিদেশ গমন কালে 
পাঁচক ত্রান্ধণ সমািব্যাহারে ল্‌ইয়৷ যান, সেইরূপ ইহীরাও ঘোষ 
বন্বাদির পাঁচক * ভৃত্য ছিলেন )' নতুব৷ ইহাদিশের আসিবার ত 
আর কোন কাঁরণ লক্ষিত হইতেছে নী! কেননা বঙ্গীধিপতি রল্লাল 
সেন' ত ত্রান্ষণদিগের কথা উল্লেখই করেন নাই! কান্ঠকুক্জীধিপতিও 
কিছুই বলেন নঞ্ই। এস্থলে কেদীর বাবুর বিচক্ষণতাকে প্রশংস। 
করিতে হয়। তাঁহার লিখন ভঙ্গিতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, 
ঘোৰ খিত্রগুহাদি পঞ্চ নায়কই বজ্ঞ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন 
কেনন]| উহ্বাদিগেরই ত বেদ, উহ্াদিগেরই-ত পুরাণ, সুতরাং উহ্নারা 
না. হইলে যজ্ঞ হইবে কেন? ছি ছি ছি! বলিতে লজ্জ। করে না? 
বালিশ! তখন কায়স্থেরা ছিল কোথায় ? কায়স্থদিগের কি সাধ্য যে 
যজ্ঞ কাণ্ডের হোতা হয় ? কারস্থদের ক্ষমতা কি যে বেদাদি বর্ম শাল 
স্পর্শ করে £ অধুনাও কায়স্থগণ যেরূপ শীজজ্ঞ ও সংস্ক [তানুশীলক, 
ডেপুী বাবুতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । কি স্পর্থা! 
ইহার] নীচ হইয়ও খন এত ছু বলিতে সৃহসী হইয়াছে, না জানি 
যথার্থই এরূপ হইলে কি কাণ্ডই করিত ! আমরা অধিক আর বাঁক 
বিস্তার অর্ভিলীব করি নী। অরণ্যে রোদন ও. বাতাসে অসি গ্রহারে 
কোন ফল দর্শে না” 

কায়স্থদিগের পোথ্য পুত্র গ্রহণ সন্বন্ধে, সম্প্রুতি তি হাইকোর্টে 
যে একটি মোকদ্রমা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গ ও বেহার 
প্রদেশীয় যে সমস্ত পত্ডিতগণ ব্যবস্থা পত্র প্রদান করেন, তীছা- 
দশের নাম যথাক্রমে উল্লেখ করিতেছি । 


৭৮ কায়স্থ দঙ্দোপ সংহিতা । 


প্রথম । ইলছোঁব)-নিবাী 'আযুক্ত ব্রজকুমাঁর বিদ্যারত্ী? 

দ্বিতীয় । বাঁশবেড়িয়া িরাসী শ্রীযুক্ত কৈলাস নাথ 
সিদ্ধান্ত । 

তৃতীয় । আঁড়াল নিবাসী শ্তরীধুক্ত রাঁমতন্থ তন্ধ সিদ্ধান্ত 
€ বর্ধমানাবিপতির আধুনিক: সভাপগ্ডিত ) 

চতুর্ণ। শ্রীযুক্ত*মধুস্দন বাঁচশ্পতি 

পঞ্চম । বাঁগুটি নিবাসী শ্ট্রীঘুক্ত লোকনাথ ভ্টাচাখ্য 

ষষ্ঠ । হররিনাভি নিবাসী শ্রীযুক্ত রামতাঁরণ শর্মা 

সপ্তম । .নবদ্ীপ নিবানী স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহামীন্ত 
জীঘুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যার । 

“ইহ দিগের ব্যবস্থানুসারে বরেন্দ্র, উত্তর - দক্ষিণ ,রাটি, বু্ধজ 
প্রত্ৃতি যাবতীয় কাঁরস্থ শর ও করণের অন্তত সতরাৎ বর মল্ল 
খস প্রাসৃতির ন্যায় য় অপক্কট জাতি। 'অমরসিংহোক্ত করণ হইলেও 
বর্ণসঙ্কর এবং মাতৃজীত হেতু শুদ্র কিন্তু ইহাতে ও সৎশৃ্রের প্রমাপ 
কোথায় । মি শ্রবর্ণ বে জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই জাতি উচ্চ সংজ্ঞা 
পাইল, ইহারই বা প্রমাণ কোথা ? মনে কর একজন ইংরেঞ ওরসে 
বাস্দিার গর্ভোৎপন্ত্ সন্তান আছে, ভাই সন্তান যদি মাতৃজাতি হেতু 
ভাল বাগ্দি হইরা থাকে, তাহাহুইলে করণ শুত্র হইলে উচ্চজাতি 
শুদ্র হইতে পারে । ইহারা পিতৃজাতি অনুসারে অর্ণয্যের অংশ 
সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলে প্রায় সকল সঙ্করকেই আর্য বল। 
যাঁয়। চগ্ডালেও আধ্যজাতির অংশ আত্ছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি 
জাতীয়গণ, এতজ্জাতীয় ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া এবং 

*পূর্ববাপেক্ষা আচারের ওৎকর্ষহেত, ইহারা সতশ্দ্র মধ্যে গণ 
হুইর1ছে। 


কাঁয়স্থ সদেোগ সংহুতাঁ। ৭৯ 


১২৮১ সালের ৭ ই ভাদ্র তুরিখের সাপ্তাহিক সমচাঢুর কয়েক 
জন উপবীতধানটু কায়স্থ লিখিয়াছছেন, ক্ষতির, বোধ ও মুলমান- 
দিগের অত্যাচারে তাহাদের ্ষাত্র চিহ্ন সকল €লাপ পাইয়াছিল । 
কায়স্্ীণ ভ্জই হইতে মে সম্ুদ্ার চি পুনঃএএছণ না করাতে, 
মঅশ্রমকের সংস্কার যে তাহারা শুদ্র। একথা কিরূপে বিশ্বাস যোগ্য 
হইতে পারে? কৈ ত্রাহ্মণ ক্ষতিকর" প্রস্তুতির উপবীতীর উপর ত 
কোন অত্ঞাচাবু হয় নাই। তবে কায়স্থ্গণের পতি এত উপাদ্রব 
কেন ?. বোঁধ হয়, কায়স্থরণের উপব্টতী ঘারণের কোন অধিকার 
নাই, এই বিষয় অবগত হইয়াই অত্যাঢারনিবারা ক্ষত্রিয়র্থণ উপবীত 
কাড়িয়। লইয়াছিল। থক তোমাঁদিগের জীবনে । ধিক তোমা- 
দিণের জ্ঞানে । ধিকৃ তোমাদিগের বিষ্ভায়! তোমাদের দিত! 
দাস, তোমরা বন্মা ! মাতা দাপীকন্ঠা, জী বশী বা দেবী ! যাহার] 
কুলা্সারের ম্যায় পৈতৃক নাম লোপে চ্যৃত তাঁহারা আবার সৎ- 
জাঁতি ? বলিতে একটু লঙ্জজা করে না। ূ 

মে দিন ভারতবীয় আর্ধ্য প [থকা সম্পাদক এক স্থানে লিখি- 
রাচছেন, “কারস্থ মহো রা শুদ্রাচার পরিত্যাগ না করিলে কখন 
দেশের ঈঙ্গল হইবে না। * ইহার প্রকৃত অর্থ শৃত্রাচাঁর, পরিত্যাণ 
ক্লকন বন! ককন, উপবীত ধারণ না কবিলে কখন দেশের মঙ্্রল হইবে 
নাঁ। সম্পাদুরু মহাশয় কোন্‌ উপকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ কথ 
লিখিয়াছেন, বলিতে পারিনা । কায়স্থ্গণ যদি উপবীত শ্রস্থণ 
করেন, তাহা হইলে শুদ্রদিগের বিষম অস্ুব্ধা! উপস্থিত হুইবেক। 
এখনই উপবীতধারী বৈষ্ণব দেখিলে অনেকে ব্রাহ্মণ বোধে প্রণাম 
করিয়ুট থাকে, তখন উপবীতধারীর এত বৃদ্ধি হইলে, কে ত্রাদ্ষণ, কে 
কায়স্থকিছুম চক্র ভেদ বুঝিতে পারিবে না। অতএব ইহাতে হিন্দু 


কাছ সপেযাশ সংহিতা ॥ 


দমাজের মঙ্গল না হইরা ধরং বিশৃৃ্থীল ঘটিবারই সম্ভাবনা]! কিবা 
'ব্ঠেধ হয় ইহারা উপবীত ধারপ পূর্বক ক্ষন্টিয় হইয়্, ক্ষত্রোচিত 
ব্যবহার পুর€সর পুনর্কধার ভারতে স্বাধীনতা ধ্বজা উত্তোলন করিবেন, 
অথবা যে সকল: ব্রাক্ষণেরা -এতদিন' তাহাদিগকে দুসুত্ব শগ্বলে 
আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রতি দাঁসবং ব্যবহার করিয়া আসি 
ছিলেন, সেই ব্রাহ্ষণদিগের উচ্ছেদ সাধন করিবেন । ইহাতে দেশের 
উপকার হুউক বা না হউক তাহা দিগের বিশেষ উপকার দর্শিবে, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সকল “অপেক্ষা, অন্যদিকে একটি মহদুপ 
কারের সম্ত।বন। বোধী হইতেছে । বদি সমস্ত কায়স্থ উপবীত গ্রইণ 
করেন, পৈতার দর বিলক্ষণ গরম হই উঠিবে, এই অবসরে 
ছুঃখিনী বিধবা ত্রার্ষণ কন্তাগণ কিছ কিছু সঙ্গতি করিতে পারি- 
বেন। ইটী নিতান্ত সামান্ত কাঁধ্য নছে। দেশের ধন বৃদ্ধির একট 
সুগম ও সহজ পন্থা! আবিষ্কুত হইল বলিয়া কায়স্থেরা থন্যবাদের 
পাত্র হইবেন, সন্দেহ নাই । এতগ্িন্্ব অগ্ঠ কোন উপকারের কথা 
আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আপিল নাঁ। সম্পাদক মহাঁশর যদি. 
এরূপ সদভি প্রায়ে ও কথাটি লিরিী থাকেন তবে তাহার বুদ্ধির 
সপ্পুর্ণপ্রুশৎন। করি। 

মন্গুসংহিতার লিখিত আছে, উপনয়ন ঘ্বারা সংস্কৃত হইলে 
্রান্ধণ তনগ্ন, “ ভবতি ভিক্ষাং দোহ ” ক্ষত্রির তনয় “ ভিক্ষাৎ 
ভবতি দেছি ” এবং বৈশ্য তনয় ভবৎ শব্দ শেবে দিয়া “ ভিক্ষা 
দেহি ভবতি ৮” এই বাক্য দ্বারা ভিক্ষা যাঁচ্এণা করিবে । এক্ষণে 
নুতন উপবিতধারী কায়স্থগণ বল দেখি তোমারদিগের পিতৃ পিতা- 
মহাদি কোন বচন দ্বারা ভিন্ষ। যাঁচঞা করিতেন ? এবং সেটি,কোঁন, 
শাক্সে লেখা আছে । 


কায়স্থ লঙ্দোপি সংহিতা ৮৯ 


কায়স্থগণের এই সকল আচরণ দেখিরা আমাদের অ'র 'একটি 
কথা স্মৃতিপথার্ঢ় হইল মহীভারতে কলির মাহা বর্ণন সম 
লিখিত হইয়াছে “ এইকালে দ্বিজগণ শুদ্রদিশেব-পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত 
ইইয়! অকর্তব্য কর্ম সকল সম্পন্ন করিবেন । শৃদ্দগণ ধর্মৌোপদেশ 
প্রদান করিবে, ত্রাঙ্গণগণ শিব্য হুইয়] প্রামাণ্য বুদ্ধি সহকারে তাহার 
শ্োতা হইবেন + শৃর্দশণ আর দ্বিজের পরিচারণা করিবে না। 
শুদ্রের ত্রান্খাপদিগকে ভে প্রভৃতি অবজ্ঞের সক্ষোধনে সন্বোধিত 
করিবে, ব্রাঙ্মণেরা শুদ্ধগণকে “ আর্য ৮ প্রস্ৃতি মাননীয় সম্বে- 
ধন প্রয়োগ করিবেন । ইত্যাদি ৃ 

'এই সকল ভবিব্যদ্বাণী বোধ হয় কায়স্থদিশের দ্বারাই জম্পা- 
দিত হইতে চলিল ১ কেন না ইন্ঠীরা উপবীত ধারণ, বেদীনুবাদ, 
ধর্মসভা সংস্থাপন প্রভৃতি ত্রান্জোণোচিত কার্য সমূহে হস্তক্ষেপ 
করিয়া স্বত-পরতঃ উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পৌধকতা সম্পাদন 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 

আধুনিক কারস্থগণ কেবন বাক্যেতেই আপনাদিগকে ক্ষপ্িয় 
প্রতিপা্নে বন্রশীন হইরাছেন এমত নহে, এবং রাজপুর হরিনীভি 
প্রভৃতি স্থানীর কায়স্ত্েরাই কেবল আপ্যনভা সংস্থাপন করেন নাই, 
ই্র? ঘোববশ্মী, বন্থবন্ম! প্রভৃতি ক্ষত্রিয় প্রতিপাদক সংজ্ঞা সকল 
ব্যবহার করিতে আরম্ভ কৰিয়াছেন। বোঁড়াসাকোস্থ একজন কায়স্থ 
একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিরা তাহাতে স্বার নামের শেষে “ঘে 1 বর্ম? 
উপাধি খোঁদিত করিয়াছেন । ইহার পর এই নকল খোদিত লেখা 
উইীদিগেব উদ্দেশ্যের দৃঢ তর গমাণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এতভ্তিন্ 
কলিকাঁতার একজন সস্তাান্তবংশীয় কায়স্থ, স্বীয় পিতৃশাদ্ধৌপলক্ষে 
নিশ্নলিখিত নিমন্বণ পত্রখানি 'প্রগীবিত করিয়াছিলেন যথা 


৮ কারস্থ নঙ্গোপ লরহিতা 
স্ীীতুর্মা। 


সহায়। 
স্মরণার্থ । 
মদীয় স্বীয় পিতা ৬ মজুমদার 
গুকচরণ বর্মাদেবের আহ্াশ্রাদ্ধ উপলক্ষে 
২৩ শে বৈশাখ বৃহষ্পতিবার সভা । 
২৪ শে এ শুক্রবার ত্রাঙ্গণ ও কায়স্থ জলপাণ । 


সভাবাজার ৃ হীনভাগ্যস্য 

নন্দরাম সোনের গলিতে মজুমদার ভ্রীউপেক্দ্রমোহন 
১১ নং বাটী দেব-বর্মণঃ । 
কলিকা'তা1। 


পাঠকগণ দেখিলেন ইহাঁতে কেবল ব্রাহ্গণ ও কায়স্থদিশকেই 
নিমন্রণ করা হইয়াছে কিন্ত্র এ পত্রখানি আবার একজন সুসস্ত স্ত 
সর্দোপপকেও প্রদত্ত হইয়াছিল । এক্ষণে আমরা বর্মদেব মহা- 
শয়দিগকে জিজ্ঞাস! করি, তীহারা কি ভাঁবে এ পত্রখানি উপ- 
রোক্ত সর্দেগীপ মহাশয়কে প্রদান করিয়াছিলেন ? ত্রাহ্ধণ বোধে ? 
ন। কায়স্থজ্ঞানে ? ত্রাঙ্ধণ ত প্রীণান্তেও ত্বীকার করিতে পারি- 
বেন না কিন্তু কায়স্থই বা কিরূপে সম্ভব ? তবে কায়স্থকে একটি 
স্বতন্ন জীতি নির্দেশ না করিয়া ত্রীক্ষণ ভিন্ন সকল জাতির অংশ 
আছে, এই অর্থে যদি কায়স্থ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে অগত্যা 
আমর] আর কিছু বলিতে পারি নী। 

বর্তযীন সময়ে কায়স্থদিগের মধ্যে অনেকে হিন্ছমাজের ভূষণ 
স্বরূপ হইয়1 উঠিয়াছেন, একথা অবশ্ঠাই স্বীকার করিতে হইবে কিস্তু 
এই সুবিস্তৃত জাতির মধ্যে যে সংখ্যক লোৌক লেখা পড়া প্রভৃতি 
উচ্চ কীঁর্ধ্য করিয়। থাকেন তাহার শত সহত্রতম সংখ্যক লোক, 


কায়স্থ মদেশাপ সংহিতা | ৮৩ 


মুর্ধ ও হীন ব্যবসায়ী। কলিকাতা প্রসৃতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান 
সকল, বঙ্গজ ও উৎকল কায়স্ছে পরিপূর্ণ ॥” প্রায় যাবতীয় কাপড়? 
লেরুঃ আলু, বরফ, বোতল বিক্রেতা» এবং দাড়ি, মাঝি, পালকি- 
বাহক, ভারবাহী, ঘরামি, মুটে, মজ্তুর, সকলেই কাঁয়স্থ । এই সমস্ত 
নীচ ব্যবসায়ীর সহিত বিদ্বান ও রাজকন্মচারী কায়স্থদিগীকে একত্র 
করিলে শতকরা একজন লেখ! পড়া জাঁনে কি না সন্দেহ । অতএব 
ইহ্াদৃষ্টে, কে কায়স্থদিগকে লিপিবৃত্তিক বলিতে পারে? তবে 
ইহাদের মধ্যে কিয়ৎ সংখ্যক লিপিব্যবসায়ী বটেন, কিন্তু সে পরি- 
মাঁণে অন্য জাতিতে ও দেখা যাঁর । 

মনুসংছিতায়, সঙ্করজাতির বৃত্তি নিরূপণে লিখিত আছে__- 

“ দ্বিজাতিশুঞ্রষা ধনধ্ান্যাধ্যক্ষতা, রাঁজসেবা+ ছুর্গান্তঃ- 
পুর রক্ষাঁচ পারশবোৌগ্রকরণমিতি |” 

অর্থাৎ ত্রিবর্ণের শুশ্রাধা, দুর্ণরক্ষণ, অন্তঃপুররক্ষা প্রভাতি কাতিপয় 
কার্ধ্য করণ বা কায়স্থদিণের করণীয় । এরপস্থলে কায়স্থদিগকে 
লিপিবৃত্তিক কিরূপে বলা যাইবে? 

কান্তকুজজাগত ত্রাহ্মণপঞ্চের সমভিব্যাহারী ভূত্যেরাই এদেশের 
প্রধান কায়স্থ,। এবং ভৃত্ভাবে আসিরাছিল বলিয়াই, কায়স্থ- 
দিগের নাম শেষে দাস শব ব্যবহৃত হইয়া থাকে? কিন্তু মনু 

ঘছিতাঁতে লিখিত আছে “দস্যু”? হইতে দাসের উৎপত্তি। একথা 

নিতান্ত অযৌক্তিক নছে, যশোহরের অন্তর্বন্তী পাঙ্কীউ্ুরের কায়- 
স্থের! বাস্তবিক দস্থ্যরত্তি ঘ্বারাইজটীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে । 

পশ্চিমাঞ্চলের লালা কায়েতদিগের ব্যবহারের বিষয় পর্য্যা- 
লোচন। করিলে, অনেকাংশে লিপিবৃত্তিক বলা যাইতে পারে; 
ইছাদের মধ্যে অনেকে উপবীত ধারণও করিয়া থাকে কিন্তু এ 


৮৪ কায়স্থ সঙ্গেধোপ সংহিতা । 


উপবীত কৌন বেদবিধির অনুসারে নহে, একগীাছ। সুত্র গলায় 
দেওয়া মাত্র। এরূপ সুঞ্জ পরা তথায় স্বর্ণকার প্রভৃতি অনেক 
জাতির দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। কিন্তু লাল কায়েতেরা লিপি 
বৃত্তিক বলিয়া জীত্যংশে গোয়ালা বা বণিকৃদিশের তুল্য নহে। 
রাঁশীগঞ্জ হইতে পঞ্জাব, বো্বাই, মাঁদরাজ প্রভৃতি দেশে গোয়ালাই 
শদ্ধাচারী ও উৎকুষ্ট জাতি। লালাদিগের মধ্যে কতকগুলির 
আচার এরূপ জঘন্য যে পশ্চিমে উহ্াদিগকে অর্থ বন ও অর্থ হিন্ছু 
কছে। ইহাদিগের মধ্যে অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান থাকা প্রযুক্ত নির্ন 
শ্রেণীস্থ লোকের মান্য করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উচ্চজাতি বলিয়। 
কেহই স্বীকার করে না। যদি কেহ বলেন লালারাই অমবৌক্ত শুড্রা- 
বিশমুত করণ, অতএব আঁধ্য সন্তীন হেতু উপবীত গ্রহণ করে কিন্তু 
এরূপ সচ্গর জাতির . প্রতি যদি উপনয়ন সংস্কার প্রচলিত থাঁকিত, 
তাহা হইলে উগ্রক্ষজির, আভীরি গ্রসৃতিল। কি অপরাধ করিল? 
উগ্রক্ষজিয়ের ক্ষজিয়ের সন্তান এবং আভীরিগণ, সর্কোচ্চবর্ণ ব্রাহ্গণ 
সন্তান সুতরাং কায়স্থ অপেক্ষী ক্রমান্বয়ে উচ্চতর অন্দেহ নাই! 
এন্দণে বঙ্গীর কায়স্থগণ ছি, ঘমের মুুরি চিত্রপুপ্তের অন্তংন, 
ব্রাত্যক্ষভিয়, ব্রন্মকায়স্থ, কায়স্থ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বৃথা বাঁগাড়ম্বর না 
করিয়া লীলা কায়েতদিগের অন্তর্ভতি বলিয়া! পরিচয় দেন, তাহা 
হইলে একপ্রক্কার শীমাৎসা হইতে পারে, কিন্ত লালারা আবার 
ইছাঁদিশকে স্বশ্রেশীভুকন্ত করিতে মশ্মত নহে, স্বণা করিয়া খাকে। 
লালাদিশের মধ্যে থে ৮২ ঘরের বিঞ্চ্ৰ পূর্বের উল্লেখ করা গিয়াছে, 
তাহার মধ্যে বঙ্গীর কাযস্থগণের কোন সংখবই নাই । এতন্নিমিত্ত 
বোধ হয় যেলালারাই মনু ও অমরোঁক্ত করণ; কারণ উক্ত বাঁর- 
ঘরের মধ্যে করণ নাষে একটি শাখা আছে৷ সুতরাং বঙ্গীয় 


কারস্ছ সঙ্গোঠগ সইহিতা। ৮গ. 


কায়স্থগণ লালাদিগের অপেক্ষা নীচ তাহার সন্দেহ নাই 
বিশেষতঃ যখন কাঁন্যকুজীগত ত্রান্মণপঞ্চের সহিত আসিয়! শুদ্র 
বলিয়া! পরিচর দিয়াছে; তখন শুদ্র ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 
অতএব এই শুদ্র অথবা কায়স্থগণ, গোঁপ (গোয়ালা ) নাপিত, 
তন্তবায়, মোদক, বণিক্‌ (গন্ধবণিক্‌ঃ শগ্বীবণিকৃঃ কাঁংস্যবণিক্‌ ) তিলি 
তাশ্বলি, কর্মকার, মালাকাঁর, বাকই প্রভৃতি জাতি অপেক্ষাই বা 
কিরূপে উচ্চ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে ? আমাঁদের মতে 
পুরাঁণোক্ত উল্লিখিত সৎশুদ্রগণ অবশ্যই ইহাদিগের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। নতুবা উহ্বাদিগ্নকে সৎশুদ্র বলিবাঁর কারণ কি? সত্য বটে 
সৎশুদ্র বাজক, ও পিউভোজী ত্রান্গাণেরা, কায়স্থদিগের ওযাঁজন এবং 
পিফভক্ষণ করির] থাকেন, ইহাদিশের যেরূপ মাসাশোঁচ, কায়স্থ- 
দিগেরও সেইরূপ মাসাশোচ, ইহাদিশের ধেরূপ সংস্কার, কায়স্থ- 
দিগেরও তব্দপ । অতএব সংশুদ্রের! কায়স্থ অপেক্ষা কিসে উচ্চ? 
এ বিষয়ে আমাদের উত্তর এই যে, কায়স্থের। পুর্বে যাহাই থাকুক ন! 
কেন, এক্ষণে সৎ শ্দ্ররপে গণ্য ও সম্মানিত হুইরা আসিতেছে। 

কিন্তু স্দেশাপ প্ররূত বৈশ্যজাতি-। ইহাদিগের সহিত কায়স্থের 
তুলনাই সম্ভাবিত নছে। ছুর্ভাগ্য বশতঃ অধুন ইহার! ক্রিয়ালোপ্ন 
হেতু সৎশুদ্র মধ্যে পরিগণিত ও কায়স্থজীতির সহিত দমতুল্য- 
ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে । 

রহদ্ধন্মপুরাঁণে একস্থীনে কায়স্থ ও গোপ সমজাঁতি বলিয় 
উল্লিখিত আছে, কিন্তু নেই গোপ অর্থে গোয়ালা, সর্দো পি কদাচ 
সম্ভাবিত নছে। 

পঞ্জাব, রাঁজপুতান1 প্রভৃতি স্থানে জাঠ নামে যে একটি জাতি 
আছে, তাহারাষ্ট্ী প্রকৃত বৈশ্য এবং বঙ্গীর নদেগাপেরাও ভাহাদিগেরন ঢা? 


৮৬ কায়স্ছ পরদেশাঁপ সংহিতা । 


2একটি দশা মাত্র । কৃষি, গো রক্ষা প্রস্ততি বৈশ্যবৃত্তিই ইছাদ্রিশ্ের 
বৃত্তি'। এক্ষণে এই জাতির মধ্যে অধিকাংশই শিখ সম্প্রদায়তুক্ত 
হুইয়াছে। আমরা এবশ্বস্তহত্রে অবগত হুইয়াছি, রাজ। রণজিৎ 
সিং, ধোঁলপুুরের রাণী, ভরতপ্ুরের মহারাজ, প্রভাতি সকলেই 
জঠি বা বৈশ্য রাজা । বোধ হয় রাজ! অজিৎসিংহ ও নারায়ণ 
গড়স্থ রাজা পৃীবল্পভপালের পুর্বপুকষেরাও জাঠ ছিলেন । 

এই বঙ্গদেশের মধ্যে ভাঁগীরথীর উভয় তীর ও মেদিনীপুরের 
কিয়দংশ ভিন্ন আর কোন স্থানেই লদেগাপ দেখা যায় না। ইহা- 
তেই বোধ হয় যে, সর্দেগীপের! পশ্চিমাঞ্চল হইতে বাণিজ্যোপলক্ষে 
বঙ্গদেশে আসিয়াছিল এবং কৃষি ও বাণিজ্যের সুগমতা বুরঝয়াই 
ভাগীরথী তীরবর্তি স্থানেই বাস করে। 

এই মধ্যবঙ্গের অতি অশ্পস্থীনে সঙ্গোোপদিগের বাস হইলেও 
ই্াদিগ্নের মধ্যে অনেকানেক ক্ষুদ্র রাজার নাম শ্তি গোঁচর হয় । 
মাহানাদের সর্দশোপ-রীজ চত্দ্রকেতুর কথা এক্ষণে গণ্পের ম্যায় 
হুইয়। শিয়াছে। কাঁলনার অন্তর্ঠত কদশ্বা নিবাদী মহাত্মা শীতল 
রাম সরকার নবাবের দেওয়ান ছিলেন। তীঙ্থার মাতা একাদশীর 
প্লারণর দিবস ১০০ ছুপ্ধীবতী গাভী ও ৫০০ মুদ্রা ব্রাক্ষণগণকে 
ন1 দিয়া জলগ্রহণ করিতেন না । হুগলির অন্তর্গত দিগশই নিবাসী 
দেওয়ান ব্রজকিশোর সুর, বৈচির কোঁঙার ও ভেপুরের তরফদাঁর- 
দিগের ম্যায় দানশীল, হুগলি জেলার মধ্যে আর কেহই ছিলেন 
না। প্রবাদ আছে, দেওয়ান ব্রজকিশোর সুরের মাতৃশ্রান্ধে 
৫ মশ রজত বিতরিত হইয়াছিল । দেওয়ান রধুনাথথ মজ্জুমদ[রের 
কীর্তিও নিতান্ত হীন নহ্ে। ফরাঁশডাঙ্্ায় মজুমদারগড় প্রভৃতি 
তাহার পরিচায়ক । যদিও এখন ইছাঁদের অবস্থা! নিতান্ত হীন, 


ফীয়ছ্ছ সঙ্গৌোোপ সংহিতা । ৮৭ 


তথাপি ফরাসিগতর্ণমেণ্ট ইনদিগকে কর দিয়! থাকেন এবং এখনও 
ইঙ্াদের বাটীতে দশভুজণ দেবীর প্রতিষ্ঠা আছে অর্থাৎ বারমৈসে 
ছুর্গা। জাহানাবাদের নিকট মাধবপুরের রাঁয়্দিগের কীর্তি দেখিলে, 
এখনও চমতরুৃত হইতে হয়। চন্দননগরের আজআ্মারাম বাবু ও 
হাটখোলার রাধামোছন সুরের নাম বঙ্গবিখ্যাত। কুমারটুলির 
বনমালী সরকারও একজন অতি সম্ভন্ত লোক ছিলেন, এক 
সময় তাহার বাটীর ন্াঁয় বাড়ী কলিকাতায় আর ছিল না? প্রথিত 
আছে, “ জগংশেটের কড়ি, (ধন) আমিরচাদের দাড়ি এবং 
বনমালী সরকারের বাড়ী ।” বহুকালগত হইল শ্ীমস্ত উপীখ্যানে 
সর্দৌোোপরাঁজাঁর বিবরণ পাওয়া যাঁয়। যথা! “ সর সলিমাবাজ, 
তাহাতে সুজন রাজ, নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ ) তাহার তালুকে 
বসি দীমুন্তায় করি রুষি, নিবদে পুৰষ ছয় সাঁত।” আরও 
ইত্রাঁজ রাজত্বের প্রথমে রাখামোহন আুর, সঙ্কর নিয়োগী, গোপী- 
মোহন ঘোষ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি দেওয়ানী করিয়া খিরাছেন। 
অতএব বঙ্গদেশের এই সঙ্কীর্ণয়তন স্থানে যখন এত গুলি ক্রিয়া 
বান্‌ ও কীর্তিমান্‌ সর্দ পের নাম দেখা যায়ঃ তখন যদি ভারত 
বর্ষের সকল স্থানে ইহাদের বিস্তৃতি থাকিত, তাহ? হইলে বোধ 
হয় ইহাদের কীর্ভিতেই ভাঁরতভুমি পরিকীর্তিত হইত। অপরস্ত 
জাঠ ও সঙ্গোৌপ একজাতি হইলে এখনও ইহাদিগের মধ্যে অনেক 
রাঁজচক্রবর্তী রহিয়াছেন। অতএব তাঁতপ-তাপ-সন্তপ্ত, কর্দ্মম- 
সিক্ত দরিদ্র রুষককে দেখিয়া, সদেগীপু, ধনী বা জন্তাম্ত ছিল না, 
এরূপ মনে করা কাহারও কর্তব্য নহে, ছুর্দাগ্যবশতঃ এখন ইছা- 
দিগের অবস্থা হীন হইলেও পূর্বকালে যে ইহার ক্ষমতাঁপন্ন ও 
সুবিখ্যাত ছিল, তাহাতে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। | 


৮৮ কায়স্থ মদ্যপ সংহিতা । 


যাহা হউক এক্ষণে এই জাতির মদ্গ, মঙ্গনী প্রায় নাই এবং রীজ- 
কর্মগারীও অতি অন্প। 

উড়িষ্যাঁর খণ্ডাইত্ জাতিকেও বৈশ্য বলিলেৰ ল! যাইতে পারে, 
কেননা ইহার! রলুষি গোরক্ষা প্রভৃতি বৈশ্য র্তবলম্বী এবং অগ্তাপি 
উপবীত ধারণ করিয়? থাকে । মাইতি অর্থাৎ কায়স্থদিশের উ 
বীত ধারণের প্রথা নাই। 

আমর বৈশ্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রেভাবেগড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো- 
পীধ্/বয়ের যেরূপ মত পাইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে এস্থলে প্রকাশ 
করিলাম । 

“ আমার মতে আদে আর্ধ্যবংশীয় সাধারণ জনগণ বিশ্‌ শব্দ 
বাচ্য ছিলেন। তীহাদের মধ্যে যাহারা ত্রহ্ধ অর্থাৎ বেদ মাত্র 
পাঠ এবং বিহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন, তাহারা 
“ খত্বিক্‌ ব্রাঙ্ণ ” ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইতেন কিন্ত্রী তৎকাঁলে 
বর্ণ ভেন ছিল না, কেবল কার্ধ্যবশতঃ উপাধি প্রাপ্ত হইত । 

আধ্যবৎশীয় জনগণ অন্য জাতিকে প্রীর মনুষ্য জ্ঞান করিতেন 
না, তন্নিমিত্ত অনাধ্য জাতি ব্যতিরেকে সকল মন্ুষ্যই বিশ্শব্দ 
বাচ্য ছিল। 

বোধ হয় সেই কারণ মনুয্যের সমুচ্চয় দিশ্‌ হইতে « বিশ্ব + শব্দ 
উৎপন্ন হয় আর “ বিশাম্পতি ? শব্দও এরূপে উৎপন্ন হয় । 

আধ্য জনগণ বাচক বিশ্‌ শব্দ হইতে বৈশ্য উৎপন্ন হইর়] 

খত্িক্‌ ব্রান্ষণ *-_বাঁচ্য যাজকগণ ভিন্ন, আর্ধ্যব্যন্তি বাচক ছিল। 
অপর তৎকাঁলে অনার্যজাতি অমনুষ্যবৎ গৃহীত হওয়াতে বিশ্‌ শব্দ 
সুতরাং মনুষ্যবাঁচক হইয়া উঠিল ॥ . আর “ ক্ুষ্টি? “চর্ষণি ? প্রভাতি 
শব্দ ভুমিকর্সপকৃশল ব্যক্তির পধ্যাঁয়” মনুষ্যবাঁচক হওয়াতে বিশ্‌ 


কায সঙ্গোগ অুংহিতা। ৮৯ 


শব্দও সুতরাঁং কৃষ্টি ও চর্ষগ্রির পর্য্যায় হইল । এইরচপ বৈদিক 
প্রয়োগানুসারে বোধ হয় বিশ্‌ হইতে উৎপন্ন বৈশ্য শব্দ, আদেৰ ভূমি 
কর্ষক গোপবাচ্য ছিল। পরে বাণিজ্য ব/বসায়ের হ্ৃষ্টি ও বৃদ্ধি 
হইলে সধন বৈশ্যেরা ভূমিকর্ষণকে হীনকার্য্-জ্ঞানে পরিত্যাঞ্ধ 
ক।রয়া বাণিজ্যাদি ব্যবসায়কে বিশেষরূপে স্বকীয় ধর্ম জ্ঞান করিতে 
.,শিলেন । 

অধুনা অনেকের সংস্কার আছে যে, পশ্চিমাঞ্চলীয় আীবাৎস্ 
আগরওয়াল। প্রভৃতি কতিপয় বণিকৃই যথার্থ বৈশ্য। কিন্তু বিবে- 
চনা করিয়। দেখ! উচিত যে, কণিকের উৎপত্তি কোথা হইতে ? ভুমি- 
কর্ধক গৌঁপ হইতেই তাহ দের উৎপত্তি । কেন ন। প্রথমে ক্লষটাদি- 
কর্ম বারা ধন সঞ্চয় করিয়া পৰে বাণিজ্য কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল 
এবৎ উপরোক্ত মহ্োদরও এই মতের আনুকুল্য রুরিয়াছেন। 
অতএব এ সংস্কার ভ্রমসঙ্কুল বলিতে হইবে । বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় 
হইতে উৎপন্ন বৈদেহ জাতিকেও শাক্সীনুসারে বণিক কছে, এই 
বণিকৃই বোধ হয়, গন্ধ বণিক. প্রভৃতি জাতি হইবেক। 

অমরকোধযেঃ আ'ভীরী, বল্লভ প্রভৃতি পোয়ালাগুণকে বৈশ্য 
বর্ণের অন্তর্গত করাতে অনেকে মনে করেন, যে উহ্বারাঁও বুঝি 
বৈশ্য। কিন্ত্ব তাহা কদাচ সম্ভাবিত নহে । কেননা অমরকোষেরই 
আবার একস্থানে লিখিত আছে “ আভীরী তু মহাশৃক্রী ”। 
অতএব একবার আভীরীকে শৃদ্র বলিয়া আবার বৈশ্য বল? কতদূর 
সঙ্গত, তাহা সহজেই বুঝ] যাইতে পাঁরে। শ্রীমস্ভাগবতের দশম- 
স্কন্ধে ২৪শ অধ্যায়ে ২১শ শ্লোকে রীশন্দ সুতঃ ভগবান্‌ শ্ত্রীরুষ্ণ 
বলিয়াছেন, “কুষি বাণিজ্য গোরক্ষ। কুসীদৎ তুষ্য খুচ্যতে। বার্ভী চতু- 
ব্বিধ! ভত্র বয়ং গোরত্তয়োহনিশম্‌ 0” 


৯৩ কায়স্ছ দীপ সংহিতা ২ 


কৃষি নাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদ গ্রহণ প্রভৃতি চারিটী বৈশ্যের 
কাধ্য। আমরা গোরক্ষ। দ্বার! বৈশ্যের একটা বৃত্তি করিয়া থাকি । 
এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, আভীরী বল্পভ প্রভৃতি গোয়ালাগণ 
বৈশ্যের এক একটী কাঁধ্য করে বলিয়াই অমরকৌধকাঁর উহ্া্দিগকে 
বৈশ্যবর্থাস্তর্সিবিষট করিয়া শিরাছেন। প্ররুতপক্ষে সদৃগোপেরাই যে 
যথার্থ বৈশ্য, তদ্দিবয়ে সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গকবি রাঁয়ভাঁরতচক্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ৬ 
“ কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ, 
বেদাচার বহি্ষত। 
ক্ষত্রিয় কখন, নছ্ছে সংঘটন, 
জটা ভন্ম আদি ধৃত॥ 
যদি বৈশ্য হয়, চাঁধী কেন নয়, 
নাহি কোন ব্যবসায় । ' 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে । 
পদ্মপুরাঁণে জর্গখণ্ডের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকেও 
ইনার যাঁথার্থ্য অনুভূত হইতেছে । যথা 
মান্ধাতোবাঁচ। ব্রাক্গণ কেন ভবতি ক্ষত্দ্রিয়ো বা! দ্বিজো- 
তম। বৈশ্য শুদ্রশ্চ দেবর্ষে তদ্ক্রুহি বদতাম্বর ॥ . 
মহাআ মান্কধাতী, দেবর্ধি নাঁরদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 
“মহর্ষে ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র, মিণীতি হইবার উপায় কি?” 
নারদ উবাঁচ। জাঁতকর্মাদিভির্স্ত সংক্ষীরৈঃ ংক্ষুতঃ 
শুচিও। বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ বট সু কর্মস্ববস্থিতঃ ॥ 
শৌচাচার পরো নিত্য বিঘসাশী গুরু-প্রিয় | 
নিত্যত্রতী সত্যরতঃ স্‌ বৈ ব্রাক্ণ উচ্যতে ॥ 
সত্য দাঁন মথাপ্রোহ শ্চান্ুশংস্যং কপা ক্ষমা। 
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ক্রাক্গণ ইতি স্মৃতঃ ॥ 


কায়স্থ সঙ্গ োপ সংহিতা । ৯১. 


নারদ উত্তর করিলেন, ধাহারা জাতকর্ণু প্রভৃতি সংস্কাঁর-সংস্কত, 
পবিত্র, বেদাধ্যায়ন রত, বট কর্মশীলী, সর্বদা পবিভ্রীচারী, গুকর 
উচ্ছিষ্ট ভোজী, গুৰপ্রিয়, নিত্যনিয়মী, সত্য বীক্যব্যয়ী, তীহারাই 
ব্রার্ষণ আখ্যা ধারী। দয়া, ক্ষমা, সত্য দীন অহিৎসা অক্রুরতা 
ও তপস্যা প্রভৃতি সদৃগুণ ফাহাদের আয়ত্ত তীহারাই ত্রাঙ্গণ। 

ক্ষব্রজং মেবতে কন্ম বেদাধ্যয়ন সংযুতঃ। 

দানাঁদান বহিয়ন্ত স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥ 

পরভ্রীণকারী, বেদাধ্যায়ী, বেদদাঁন-রহিত, প্রতিগ্রহ বিমুখ ব্যক্তি- 
রাই ক্ষত্রিয় শব্দ বাঁচ্য। 

বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ ক্ুষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ | 

বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥ 

এবৎ পশুরক্ষাঁকারীঃ কৃষিকর্মদ্বারা অর্ধোপার্জনকারী পবিভ্র 


এবং বেদাঁধ্যায়ী ব্যক্তিরাই বৈশ্য । 
এতদ্দুষে স্পস্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ত্রাঙ্গণাঁদি জাতিত্রয় 


স্ব স্ব কার্য্য দ্বারাই নির্নীতি হইয়াছে । অতএব ক্লষিকর্খ্ব প্রভৃতি বৈশ/- 
বৃত্যন্থুসারী সদৃগৌপেরাই যে, প্ররুত-প্রমাণ-সিদ্ধ বৈশ্য, তদ্ধিবয়ে 


সন্দেহ মাত্র নাই। 
এক্সণে বদি কেস্ন আপত্তি কবেন যে, সদৃগোপ যদি প্ররুতই 


ইৈশ্য হইল, তবে ইছাদ্িগের উপনয়ন সংস্কার নাই কেন? 

তাহার উত্তর এই যে, ম্মীর্ভ ভট্টীচার্ধ্য বচন দ্বার লিখিয়াছেন মে 
কলিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শুদ্রবৎ হইয়াছে । সুতরাং সদ্‌গোপদিগের 
উপনয়ন সংস্কীর এইজন/ই উঠিয়া! যাইতেছে । এবিষয়ে বচনের সহিত 


স্মার্ত ভট্টীচার্যরঘুনন্দনের লিপি এই । 
মন্ন। শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাঁদিম।ঃ ক্ষত্ভ্রিয় জাতয়ঃ। 
রষলত্বং গতা লোকে ব্রাক্মণাদর্শনেন চ॥ 


হ্ামাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ | 


